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ভূমিকা । 





খাতি পুরাকালেই ভারতবর্ষের আর্যাএধিগণ সংসারের অনিতা ও 
ঃখময়ত উপলন্ধি করিয়| কাঁম ক্রোধ ধোভ মোহাদি পরিত্যাগপুর্ধ্ধ ওপ- 
চরণ করত বগ্ধের সাাৎ দর্শন পাইয়। মুক্ত হইয়াছিলপেল। য়ং মুক্ত 
ছইয়াও জীবগণের উপকারার্থ তাহারা আপন আপন শিখ্যগণকে মুষিরি 
উপায় কল বগিয়। গিয়াছিলেন। মেই মকণ উপদে এংকাণ গু+শিষা 
পরম্পরায় মুখে মুখে এচলিত ছিণ। ক্রমঃ সেই মকণ উপাদশের মারুত 
বাকা দল বেদান্ত বা উপনিষদনমূহদ়পে লিগিখ্ধ হইমাছিল। উক্ত 
লিপিবদ্ধ বাঁক্য সকল ভি অগ্ান্ত আনেক বিষগের উপদেশ শিষাথণ গুয়সু 
হইতে অবগত হইতেন। 
কাম কোধ লোত মোহাদি জীবগণের খ্বাডাধিকী গরযৃতি। জীথগণ 
পহজেই এই গণ এরবৃত্ির যণীভূত হইয়া পড়ে। এই শ্বাঙাবর্কী প্রতি 
পক হইতে নিত্ৃত্ব হইতে না পারিগে জীব কখনই আদ্ধকে সান্ৎ ॥শন 
করিতে গায়ে না| এই শ্বাভাবিকী বডির ধশাভূত হইস্া খাগর যগের 
আনেক্ষ সাধক নিবৃততিমার্গ পরিত্যাগপুর্ধধক শর্গাদি ফামনাগয় হইয়। 
পড়িযাছিলেন। $মই সময়ে মহামুনি বেখখায আরির্ভত হইয়া আগণ 
শিযাগণকে ততজ্ঞান প্রদান করেন। তাহার উপদেশ এমূহ ঝাহ!তে দিধা- 
গণের শ্মরণপথে সর্বদা জাগরূক থাঞ্ধে মেই উদ্দেশো তিনি কতিপয় শ্বধ 
রচনা করিয়াও গিয়াছেন। 
হুত্রুপি এমন কৌশলে নিবন্ধ হইয়াছে থে, অভি খহণ্েই ক$ 
হয় এবং তাহাদের মধ্যে কোন একটা সতত আধুত্ি করিগেই সেই সংকর 
যেসকল উপদেশ গুক্দেব দিয়া খিযাছিগেন মেই ঘমন্তও শিষাগণের 
শরণপথে উদ্দিত হয়। ওক শিখা পরষ্পরার এই গল উপদেশ বা উনি 
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থিভ শৃত্রগুলির ভাৎপর্ধ্য বহুকাল মুখেমুখেই প্রচলিত ছিল। ক্রগশ! 
উপধুক্ত শিষোর অভাবে এ সকল স্তরের তাৎপর্যয অপ্রকাশিত থাকিতে 
আাগিল। তখন ভাষ্যাদিক় প্রয়োজন হওয়ায় ভাষ্যাদি রচিত হইয়াছিল। 

সংক্ষিপ্ত ভাবে বগিতে গেলে বেদাস্তশান্ত্রে নিয্লিখিত আটটা তথ্য 
প্রধানতঃ উপদিষ্ট আছে ।-- 

১। কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি গরিত্যাগপুর্ধাক এছিক ও পার, 
লৌকিক সমস্ত সুখে বিভৃষ্ হইয়া শান্রবাক্যে অচলা ভক্তি স্থাপন! করিতে 
পারিলে জীব বেদান্তশাক্জের অধিক রী হয়। 

২। ত্রদ্ষের সাক্ষাৎ, দর্শন ব্যতিরেকে দহখসমূহের অত্যন্তনিবৃত্তির 
দ্বিতীয় উপায় নাই। অর্থাৎ ব্র্গের সাক্ষাৎকার লাভ না হইলে জীবঁকে 
মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্বীয় কর্মুফলে বারংবার জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ছঃ 
ভোগ করিতে হয় । 1 

ও। এই মমন্ত জগৎ ষীহা হইতে উৎপয় হইঙ্সা ধাহাতে প্রতিষ্ঠিত 
আছে এবং পরিশেষে ষাহাতে লয় গাইবে তিনিই ত্র । 

৪ বর্গ সর্বত্র মধ্ধদ। বিদ্বামান। তিনি সর্বাজ্জ বা আননস্বপ্নপ। 
জনা বৃদ্ধি হ্বাস মরণাদি কোন একার বিক্রিয়। বা! রূপ রস গন্ধ সপ শন্াদি 
কৌন গুকার গুণ তাহার মাই। 

৫1 বেদান্ত শান্সোপনিষ্ট মার্দ ভক্তিসহ অবলঞন করিলে ব্রদ্দকে 
সাক্ষাৎ দর্শন করা যাইতে পারে। অন্ত কোন উপায়ে ত্রদ্ষকে সাঙ্ৎ 
দর্শন করা যাঁয় না। 

৬। প্রঙ্গোর সাক্ষাৎ দর্শন বা ব্রঙ্গের অপরোক্ষ জ্ঞান হইবামাধ জীব 
আপনাকে মুক্ত বলিয়। জানিতে পারেন। ইহাই মোক্ এবং ইহাই জীবের 
গরম পুরুষার্থ। 

৭। অধিকারভেদে উপাসনাভেদ শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে। নিয়শ্রেণীস্থ 
অধিকারী আপন শ্রেণীব্র উপযুক্ত উপাসনা অন্যাম করিতে পারিলে 
পেগ কৃত উচ্চাধিকারী হইয়। তদস্থরূপ উচ্চৌপাসল। করিতে সমর্থ হন। 
এইবপ জমোনতি মোশের সোপান । 
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৮। শানে যে সকল আখ্যায়িক। আছে তাহার! মমন্ত সভাখটনা 
মূলক নহে। যেশন পঞ্চতগ্নাদি গরন্থে বালকগিগের উপদেশার্গে মাণা 
একার ধগ্গিত আখাযিকা আছে সেইরূপ অঞ্জানাচ্ছা জীবগণের উপ: 
দেখাথ শাঞ্নে গান! গ্রকার কল্পিত আখ্যায়িক। আছে। ও সধল আখ্া- 
য়িকার অন্তর্নিহিত বিধি নিষেধ এবং আত্মতন্ববিষয়ক উপদেশগুগি ঞাহ্‌, 
অবশিষ্ট মমস্ত অগ্ামাণিক | 

উদ্নিখিত আটটি তথ্যই এই গ্রন্থমধো ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে। 

বিনাথ ফণ্ডে উৎনর্গাকৃত এডুকেশন গেষেট নামক সংবাদপঞ্জে 
ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধসুগি মুজসিত হইয়াছিল। কতিপয় বন্ধন আঞ্াহে 
এক্ণে গ্রবন্ধগুলি কিছু কিছু গরিবর্তিত ও পনিবদ্ধিত হইয়! পুপতকাকায়ে 
গ্রকাশিত হইল। এডুকেখন গেছেটে এাঁস্দিক শান্গাবা্ধা সক যথা" 
মূল উদ্ভূত হইয়াছিণ। বঙ্ডমান এছ মুগ শাল্লবাক্যগুলি পর্িণিষ্রে দিখার 
স্বপ্ন ছিল । ফিত্ব অটনক সগ্গাসী এগকারকে ধগুধি আপাততঃ গক1দ 
করিতে নিখেধ করেন। মেইজগ্ত পর্তমান এস্থে মুল শবাব্াগুলি 
উদ্ধৃত হয় নাইি। মিত্র শারীরিক অন্থথ্তা গিধজন এই পুশকের 
মু্াঞ্চন কার্য) মদে গ্রথ্থকার অং তথ।ব্ধান ধরিতে গাঁরেন নাই। 
তজ্জস্ত শানে স্থানে পিপিগ্রমা॥ খাট! থাফিতে পারে । একার আসা 
করেন মন্দ পাঠকগণ আপন গুণে সমস্ত আটা মাঞজ্জন। করিবেন ইতি। 
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ও নষে বঙ্গণে নমঃ 





প্রথম প্রবর্থী। 


অবিগ্য! বা! অধ্যাস। 


আমি, আমার, তুমি, তোমার, তিনি, তাহার, এই সকল শব গচকবাটিন 
খ্যবহত হইয়া থাকে। আমার, তোমার, তাহার, এই শবাগুণি যথাক্রমে 
আমি, তুমি ও তিনি শের সবন্ধপদ। আমার শরীব, আমার মন। এই 
কপ বাঁফো শরীর ও মনের অতিরিক্ত একটা “আমি” পদার্থের উপণক্ষি 
হইয়া থাকে । সেই “আঁমি” পদার্থকে চিননায় আথা!। বশ! হয়। “আমিঃ 
শবাকে প্ইনীপেগ্ধুবিয়া লইয়! “আমার” শখ গ্রয়োগ করিষে চিৎঘকপ 
আত্মার সহিত তদতিগ্লিক্ক অন কোন পদার্থের মংঅবের বথা বল! হইতেছে 
এইয্প বুঝা যায়। 

, [এই “আমি” খাআত্াকে “বিষয়ী* এবং তত্তিম অন্থ সমৃখ্ পদার্থকে 
পরি কহ! গিয়। থাকে । অন্ধকার এবং আলোক যেমন পরস্পর বিরুদা- 
খ্বভাব, আত্মারূপ বিষয়ী এবং অনাদ্মানপ বিষয়ও গরণ্গর সেই দ্ূগ বিরাধ- 
দ্বতাসন্গটা । যাহা আলোক তাহা অন্ধকার মহে। যাহা ব্ধিযী ভাহা 
বির সুরাং বিষয়ীকে বিষয় ধোধ করা! অথবা বিষয়কে তিধ্যী 
বোঁধ করা কূপ ভ্রম হও! যুক্তিমত মস্তব হয় না| যুদ্তিমত সণ্ডব না হইলেও 
কিগ্ঠ লোক ব্যবহারে সচরাচর ও গ্রকার জম হইতে দেখা যায়। আমি 
গৌর, আমি ক্কষশ, আমি যাইতোছি, এই একাঁব বাকোর ব্যবহার সচরাচর 


হ্‌ মরল বেদান্ত দর্শন । 


প্রচপিত আছে । এস্কলে “আমি” শব দারা “আমি"শবের আস্পদ চিন 
আঁকে না বুঝাইয়া অনাম্া শরীরকে বুঝাইতেছে। একটু গ্রণিধাঁন করিয়া 
দেঁখিলেই বুঝা যাইবে ধে,এইকপ বোধ ভ্রমমীত্র--“আমি” শব্ধ দ্বারা শরীর 
বুঝাইতে পারে না। আমার হস্ত বা পরদ্বব সমগ্র শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
ফেলিলে সেই ছি হস্ত পদ.আর “আমি” শব বাঁচ্য থাকে না। 
আমাদের এই শরীব নিয়ত পরিবর্তুনগীল। শৈশবাবস্থায় যে চর্ম, রক্ত, 

মাংস, এবং অস্থিতে আমা শরীর গঠিত ছিল, ক্রমাগত পরিবর্তনে কৈশোরে 
আর ঠিক সেই চর্ধ, রক্ত, মাংদ ও অস্থি, আমার শরীরে নাই; এবং 
কৈশোর অবস্থাৰ শরীরের রক্তমাংসাঁদি বৃদ্ধাবস্থায় শরীরে 'খাকিবে। না) 
কিন্তু শৈশব কাঁলেও যে “আমি”কৈশোরে ও সেই “আমি”,এবং বৃদ্ধীবস্থায় ও 
সেই “আমি”। আমার নিষত পবিবর্তনশীল শবীব কখন “আমি”_- 
নবী, গরিবর্তনরহিত, নিত্য, চিননায় আত্ম! হইতে পাঁরে না। অতএব 
আমি স্বণ, আগি গৌর, আমি যাঁইতেছি, এই সমস্ত বাক্যে অহং জ্ঞানজ্ঞেয় 
আত্মাতে আঁমাতে) দেহরগ অনায়ার তাঁদাঁাত্রম হইয়া থাকে। 

,  উত্ত প্রকার অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজেই গ্রতীয়মান- হইবে থে, 

আমার ইন্জিযণক্তি, আমার মন, এবং আমার বুদ্ধি, “আমি”-রূপ-আাত্মা 
হইতে পৃথক, । স্বগ্নকালে, অথবা উদাত্ত অবস্থায়/অথবা কাগক্রোধাদি রিপুর 
বৰীতৃত হইলে, আগার ইন্দিয়শক্তি, আমার মন, এবং আমারু বুদ্ধি বিরত 
হয়, কিন্ত “আমি” দ্ধপ আত্মার কখন বিকৃতি হয় লা । দ্বপ্নহীন নিদ্রাকাগে, 
যু সম?) ইক্িশতি, মন, এবং বুদ্ধি অতি সুকগাবস্থায় থাকে এমন কি 
তাহাদের অস্তিত্বমীত্র অন্ভূত হয় না। কিন্ত এ নুযুণ্তির পর আমি যে সুপ্ত 
হুইয়াছিলাম এটা অঙ্ভব করিতে পাবা! যাঁয়। সুতরাং পরিবর্তনরহিত এই 
“আমি” জ্ঞানটী পরিবর্তনশীল ইঞ্জিয়শক্তি, মন, এবং বুদ্ধি হইতে পৃথক্‌। 
জমি অন্ধ ইহাব অর্থ আমার দর্শনশক্তি নাই । আমি দু, ।মাঠ হবী 
এই ্রকার'বাক্যের গত অর্থ, আমার মন নী, আর্ার মন গঃ খী। 
জার জানী, ইহার প্রত (অর্থ আমার বুদ্ধি জান? দ্বারা মার্জিত। আমি 
অলপান ইহার অর্থ আমার খুদধি জান দ্বার সার্জিত নঙ্। 


প্রথম গ্রহ । তি 


এইদ্সপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাযী ধে অমবপতঃইপ্আমি* শঙা 
দ্বারা চি্ায় আমাকে না বুঝিয়া অনাঙ্বা শরীর, ইঞ্সিয়, মন, বা বুদধিকে বুঝা 
যায়। লৌকিক বাধহারে এই আথা৷ এরং অনাখ্বার অম মচরাচক হ্যা 
থাকে । এই একার জমকে পঅধাঘ” অথবা “আরোপ” ধলা মায়। এট 
অধ্াসকে পশ্ডিতের! “অধিধয% কাইয়া থাকেন । মরভূমিতে মীচিকাকে 
জলাশয় খনিয়া ভ্রম হয়। গতঙ্ষণ যথার্থ জত/ন না হয় ততক্ষণ এই জ্রম 
থাকে । এই ভ্রমে পতিত হইয়া অগেকে অনেফরাপ কষ্ঠ পাইয়া গাকে। 
কিন্তু ভ্রম অপগারিত হইলে বাঁলুকারাশিকে ধানুক।রা(শ বলিয়া বোধ হয়। 
তখন আর উ্রমজনিত কষ্ট পাইতে হয় না অধিগা! থুটিয়া বিশ্যাগাও 
হইলেই অবিদ্যাজনিত কষ্ট হইতে মুজি পাওয়া মাইতে পায়ে। অধিদা! 
প্রভাবে "আমি” শববতার। কখন শরীর বুঝায়, কখন ইনদিক়শক্তি বুঝায়, 
কখন মন ব্য, কখন বৃদ্ধি বুঝায়, অর্থাৎ “আমি” শব্দের উপর শরীর, 
ইজিয়শক্তি, মন এবং বুদ্ধির “আরোপ” বা “্অধ্যাসণ হয়। ফিত্ত অধিগাঁ' 
নষ্ট হইয়া বিদ্যা উৎপগ হইলেই “আমি” শন দারা চিগয় আত্মামারই 
উপলধী হয়। 
এক পদার্থে অন্ত পদার্থের আরোপই অধ্াগ”। অদ্ধবার ঘরে গৃতিত্ত 
একগাছি বঙ্খুতে সরগরম হইঘ এবং মর্পজনিত ভীতিও মশে উদিত হইয়! 
হৎকম্পের ও অন্তান্ত উপজ্রবের কারণ হই উঠিতা। কিছ্ধ সেই আবধিদ্যা 
নষ্ট হইয়া য্থার্থ জ্ঞানের উদয় হওয়ায় খন জামিতে পারিলাম যে উহা সর্প 
নহে, রঞ্জুমা্র, তখন আঁমি হকম্পাগি উপর্রব হইতে মক হইলাম । ইহার 
কারণ এই যে, রজ্জুতে সর্পের অধ্যাগ হইয়াছিল সত, বিশ্ব বাণুবিক' অর্গের্ধ 
দোষ গুণ রঙ্ছুতে সংক্চামিত হয় নাই। এতয্‌ দারা বুঝা যাইবে যে যাহাতে 
যাহার অধ্যাস, তাহাতে তাহার দোষ গুণ অগ্পমা্রও প্পৃষ্ট হয় না? পঙ্জুতে 
বর্গের অধ্যাস ছয় অথট তাহাতে সর্পের সমশ্ঝ খাঁকে না, অর্শের দোষ ও৭ 
ৃষ্ট হয় বা। সর্গেও রক্জুর দোষ ও৭ অন্গ্রাসিত হা গা। এইবাপ 
আত্াতে অনাত্বার এবং অনাস্মাতে আখ্মার অধাঁম হইলেও আগা! এবং 
অনান্য! পরস্পরের দোষ খ৭ ছারা পিপ্ত হইতে পারে না। 
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যতকাঁল অনাত্ম পদার্থে অবিদ্যাকরিত প্অহং” বা “আমি” জান 
থাকিবে, ততকাঁল মহ্য্য বদ্ধ থাকিবে এবং অবিদ্যাজনিত কষ্ট ভোগ 
করিবে। বিচার এবং পাস্র প্রদর্শিত উপায় দ্বারা যখন সেই অধিদ্যার লোপ 
হইয়া আত্মীর যথার্থ জ্ঞান জন্মিবে, তখনই মন্য্য মুক্ত হইবে এখং অবিদ্যাঁ 
জনিত কোন কষ্ট তাহাকে আর ভোগ করিতে হইবে না। অধিদ্যাই সকল 
অনর্থের মূল, আর দেই অবিদ্যার উচ্ছেদ জঙ্তই বেদীস্তশান্তরের প্রবৃত্তি? 


পাাপিপাক ১» কী 
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পাপ বাশাাতিতি 
গ্রথম পুত্রে ও “আথ» শাব্দের অর্থ । 


সমগ্র বেদে এবং উপনিষদ এই বেদাত্তখাঝেরই শিক্ষা দিতেছেন'। অজ্ঞান, 
তিমিরনাশক শাক্তার্থ যাহাতে লোকে সহজে কস কারিয়া সর্ধদা খ্তিপথে 
র্বীথিতে পারে, মেই জন্ত সর্বজ্ঞ যহামুনি ব্যাসদেব অল্লাঙ্মরে এখিত কতক 
ওলি কৃত * গরণয়ন করিয়াছিলেন । উহারই নাম বোদাত্তস্জ থা ব্রত বা 
শারীরক শ্থত থা উত্তর মীমাংদা। বর্তমানবালে যতগুবি গু এরচবিতত 
আছে, তাহ। সমস্ত ভগবান বেদব্যাস বর্তৃক এমীত বলিয়া! বোধ হয় না। 
কোন কোন গে /ভগবান্‌ খ্যাদদেবের এই মত” এই. একার উক্তি 
আঁছে। ব্যাসদেবের শময্নের পরে গ্রী্ভূতি কতকখলি ঘর্শের খণ্ডনও 
বর্তমান গজ সমূছে আছে । ৃতরাং বোধ হয় নৃতণ নুতন মতের আবির্ভী- 
বের সহিত তাহাদের খণ্ডন জন্ত কতকগুলি গুতন নূতন সু জামশ£ সঠি- 
বেশিত হইয়াছে । পরে যখন ক্রমধঃ জানচর্চার বাম হওয়ায় কুমির 
অর্থ লোকে বিশ্বত হইতে আাঁগিল, তখন ভগবান শর্চরাচার্ধী আধিতূতি 
হইয়া সমন গলির বিধৃত ভাষ্য ঘচমাপুর্বাক সমধ্য অ্রমান্ধকার 
নিরাকরণ করতঃ এই পুথ্য ভূমিতে সেই সনাতন ধর্শের গুনঃ খংস্থাপণ খারিন 
লেন। শান্কর ভাধ্োরই অপর নাম শারীরক' ভাষা। অনেক শহামঘো- 
পাধ্যায় গণ্ডিতগণ এই ভাষ্যের টীকা গ্রস্তত করিয়াছেন, ভথাধো গোবিগা- 
নদ, আঁনদাগিরি, এঘং বাচল্পতি মিশ্রের প্রণীত টীকাই খগ্রগিক্ধ। 
র্দও গগবাম শক্ষরাচার্যায মমস্ত বেদাত্তঙছ্ের বিতৃত ভাষ্য বারয়। 
গিয়াছেন তথাপি তিমি আপন গ্রতিভাঁবলে মহজেই অবধারখ করিয়াছিলেন 
* লঙুণি সুচিতারনি গল্সঙ্চরপরানি ৮1 ্ 
প্রর্ধাতঃ সারডূতানি হুজাগা।হগু্নী(ষগা। 
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বে কলিঝালে মানবের ধীশক্তি ক্রমশঃই কমিয়া আসিবে এবং তখন মানব 
সভাঁধ্য সমস্ত বেদান্তস্থ্ধ আয়ত্ত কবিতে কোন মতেই সমর্থ হইবে না? এই 
সমস্ত স্বলনক্ষম মানবের প্রতি অনুগ্রহ করত ভগবাঁন্‌ শঙ্ষরাঁচার্ধ্য প্রথম চাঁরি- 
দর ভাব্যে সংক্ষিপ্তভাবে সমন্ত বেদান্ত দর্শনের সাব অংগ্রহ করিয়া 
ববাথিয়! গিয়াছেন। ইহাঁকে চডুঃহত্রী বলে। এই চতুঃহত্রী সম্যক্ষপে 
আয়ত্ত করিতে পাঁধিলে মানব সমস্ত বেদাস্তদর্শন পাঁঠের ফললাভ করে। 
এই চতুঃসথদ্ীব ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে। 


১ম সুত্র ॥ অথাতে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ 


“অথ"অতঃ ব্রাজিজ্ঞাসা” এই কয়েকটা কথা লইয়া হুরটা হ্ইয়াটে। 
সচরাচব “অথ” শব তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা (১) অনস্তর, (২) আরম, 
(৩) মঙ্গল। এখানে “অথ” শবের অর্থ “অনত্তর”। এমন কথ। বলিতে 
পার ঘে, আবস্ত অর্থে অথ শবেব এইরূপ প্রয়োগ দেখা খায়--যথা, "অথ 
সন্ধি গ্রকরধ” “অধ সমাস” এবং এখানেও অথ শবের সেই অর্থ। কিন্ত 
গে অর্থ এখানে হইতে পাঁরে না| জানীর্থক ভা! ধাতুব উত্তব ইচ্ছার্থে সন, 
গ্রতায় করিঘ! নিশ্ন্ন £জিজ্ঞাসা” শবদেব অর্থ জাঁনিবাঁর ইচ্ছা। এবং "ব্রঙ্গ 
জিজ্ঞাসা” শবের অর্থ ব্রদ্ধকে জানিবার ইচ্ছা । ঘি “অথ” শন্দের আস্ত 
অর্থ গ্রহণ কবা যায় তাহা হইলে বলিতে হুইবে যে এই প্রথম হুত্র দান্না' 
ত্রদ্ধকে জানিবার ইচ্ছার প্রকরণ আঁবভ হইল এবং বেদাস্তদর্শন গ্রন্থে ্গাকে 
জানিবার ইচ্ছা বিচারিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক বেদাস্ারন বরন্ধকে 
জানিবার ইচ্ছার প্রকরণ নহে এবং ব্রদ্ধকে জীনিবার ইচ্ছার বিধয় বিচাঁর 
করাও বেদীত্তদর্শনের তাৎপর্ধ্য নহে। প্ত্হ্ধ কি বস্তু” “জীবের পরম 
পুরুধার্থ কি” এবং “কি উপাঁগ্ে অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়! খথার্থ জান 
পাওয়া যায়” তাহ! দেখানই বেদাস্ত দর্শনের উদ্দেশ্য । অুতরাং আর্ত 
এখানে “অথ” শব্দেধ গ্রয়োগ হয় নাই। ০ খু 

আঁবার বলিতে পার যে মঙ্গল অর্থে “অথ” শবের প্রক্টর হর এবং 
মঙ্গল অর্থেই এখানে “অখ” শব প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্ত সে অর্থ মক্্লাঁ- 
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মঙ্গলের অতীত বরগঞ্জান শানে ঠিক খাটে মা যে ব্যজ্জি ব্রন চে 
তাহাকে “ছুঃখেতে অনুদ্ি্মনা এবং শ্রখেতে বিরঁতম্পৃহ” হইতে হইবে। 

এ স্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে “অথ” শোক মল অর্থকেদি মতেই 
উড়াইয়া দিতে পাঁরা যাঁয় না। শ্মুতিতে পেখা আছে * পুর্বাকাধে ও এবং 
অথ এই ছুইটা, শব ব্রশ্মের কঠতেদ বধির বাহির হইয়াছিঘ প্লতরাং,এই 
উভয়)শবাই মালিক” অতএব “অথ” শবে মন্গণ অর্থ করিতেই হইবে 
ইহার উত্তর এই যে অনন্তর ও আবস্ত অর্থেও অনেক স্থলে পথ” শদোর 
প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং মগল অর্থ ভিন "অথ” খবের ব্যবহার হয় ন। 
এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। “অথ” শনের অর্থ সধধোচ কর। উদ শ্মৃতিঝাকোর 
বাস্তবিক উদ্দেশ নহে। বন্ধন, গৃহপরিদ্দরণ, ঘটস্বাপণ, গ্রভৃতি ঘে কোন 
উদ্দেশ্যেই সুস্তকে বারিপূর্ণ করা যাউক না কেন, পুর্ণকুণ্ড শন মাঁ“ই যেমন 
'ভকর, সেইরূপ (১) আস্ত (২) মঙ্গল ও (৩) অনগ্রর, এই তিন অর্থের 
মধ্যে যে কোন অর্থেই “অথ” শবা ব্যবহার করা হউক না কেন, পূর্ব 
্মতিবাক্যবলে “অথ” ধনের শ্রবণ ও উচ্চারণ মাই মর্গীলাকর |, দুতরাং 
পআথ” শখের বণ ও উচ্চারণ সর্ধা সর্ব মাঙ্গিক' হইলেও যেখানে আখ 
শের যে অর্থ খাটে মেখানে “অথ” শখের মেই অর্থই কগিতে হটবে। যে 
খাক্তি ক্র্াজ্ঞান চাহে তাহাকে মর্জলামঞণ চিস্তা পরিত্যাগ খারিতেই 
হইবে। আুতরাং “অথ ব্রহ্থজিজ্ঞাগা+ এই স্থানে পথ” এনে মদ অর্থ 
খাঁটিতেই গারে না। “অথ” শন শ্গ ও উচ্চারণ অন্ত যাহা কিছু সঙ 
হয় হউক বিত্ত বঙ্গাতত্াথেধীর সেদিকে ধর্মই থাকে শা । অতএব মদ 
অর্থ পরিত্যাগ পুর্ব দেখিতে হইবে অন্য কোন্‌ অর্থ এখানে থ।টিতে 
পারে। ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে “অথ শঙ্কের আস্ত অর্থও এখানে 
খাঁটে না। সুতরাং মঙ্গণ ও আরন্ত অর্থ পরিতাগ করিয়া'এখানে “অথ 
শখের অথ “অনস্তর* বলিতেই হইবে । 


* ওড়ারশ্চাথ্শধাপ্য ঘ।বেতো অঙগধঃ পুরা! 
ষঠংভিত্বা। শিশির্মাতৌ ভক্মাশ ফলিক [মুভ ॥ 


৮, সরল বেদাত্ত-দর্শগ। .. 


“অনন্তর” শের অর্থ “তাহার পর,» এবং “অথ ব্রহ্গজিজ্ঞাঁসা” বাঁকোর 
অর্থ “তাহার পর ক্রদ্গ -আনিবার ইচ্ছা হয়।” যেখানে অধিকাঁর চলে 
সেখানে ইচ্ছা করিলে সে ইচ্ছ! ফলবতী হয়। যদি কোন মানব আকাঙ্ক| 
করে যে করতবো চক্র গ্রহণ করিব তাহা হইলে তাহার দেই অনস্তব 
'আকাঁজ্জাকে বাতুলতা ভিন্ন ইচ্ছা বলা যায় না।- অনধিকারীর অভিধাষ 
ইচ্ছ। বিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং “তাহার পর» বরন জানিবার ইচ্ছা হয় 
এই বাঁকোর অর্থ এই যে তাঁহার পর সাধক' ব্রহ্াক্ঞানের অধিকারী হইগ্না 
্ধ জানিতে ইচ্ছা করেন। “তাঁহার পর” এই কথা ব্যবহার করিলেই 
প্রশ্ন হয় “কিসের পর”।. এই প্রশ্নের উত্তরলাভচেষ্টায় “অথ” শখের 
_প্অনস্তর” অর্থে অন্যপ্প ব্যবহার কিন্প হইয়াছে তাহারও একটু আলোচনা! . 
করিয়া দেখা যাঁউক।- “অথাতো| ধর্মাজিজ্ঞাসা” এই কথা বলিয়। পূর্ব 
মীমাংসা” শান্ত আরন্ত হইয়াছে। দেখানেও “অথ” বোর অর্থ “অনস্তর”. 
সেখানে বলা হইয়াছে যে, “বেদ” অধ্যয়ন. করিলেই ধর্মী * জানিবার.. 
অধিকার .ও ইচ্ছা হয়। যদি “বেদ” অধ্যয়ন ক্রিলেই ধর্ণা জানিবার : 
অধিকার ও ইচ্ছা. হয় এই অন্ত “অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা” বাক্যে “অনন্তর 
অর্থে “অথ” শোর প্রয্নোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে "এখানে: (অগাতৌ,. 
ব্রঙ্গজিজাসা স্থলে) "অথ" শব্দের দারা, “বেদাধ্যয়নের পর ব্রহ্ম জানিবাঁর 
“অধিকার ও ইচ্ছা হয়” এমত বুঝাইতে পারে না কি. এ প্রশ্নের উত্তর-- 
“পারে না". কেন না৷ «বেদ* অধাযনের পর ধর্ািজঞাসাই হয়, রদ 
দ্রিজাদা হয় না। অতএব কিসের পর ব্রক্গ.আনিবার অধিক র. ই 
হয়, তাঁহাই এখন. অনুসন্ধান করিতে হুইবে। ০ বা 
২৯ ধৃতিঃক্ষম দমোহিত্তে রত উনি? রে 
* মীবি্যাত্যমজে।ধো ঘশক্ং ধর্ষণ ইতি মু: 
তি (সন্তোষ) গম] শেক্তিম্ে অপরাধকারীর পরতাগকার না করা) দম (বিষয় ষু 
মনেগ অনিকার). অস্ত: ( অস্ঠায় ুর্ক পরধন. হরণ না করা) শচ; 
জলও মৃত্তিকাদি; ঘার।..দেহ. শুদ্ধি) ইন্লিয়ানখহ (ঘৰ শ্ব- বিষয় হইতে ই 
প্ত্যাব্ভন কর।) ধী (প্রতিপক্ষ মংয়াদি নিরাকরণ, পূর্বক, 'মস্যক্‌ জী যা 
(বেদ ধ্যন ৪ বেদার্থজান) সত্য এবং অক ধ, এই, দশটা ধর্দের হাক্ষদ)... 
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এমত বলা যাইতে গানে যে, পর নানিবার গর, ব্রা জানিবার 
অনিকারও ইচ্ছা হয়, এই অর্থে “অথ” শখের গ্রয়োগ হইয়াছে, কিন্ত থে 
অর্থও খাটে না। কেন না, কেহ কেহ বৈদিক ধর্ম না আনিয়াও কেদণ 
বেদাত্ত অর্থাৎ বেদের উপনিযদ্‌ ভাগ গড়িয়াই বা. খকুর উপনেশ 
শুিয়াই ব্রঙ্গ জানিবার অধিকার ও ইচ্ছা গ্রপ্ত হন। কিন্ত বেদাস্ত' গড়ি 
লেই বা! গুরুর উপদেশ গুনিলেই যে ত্রদ্গ জানিবাঁর অধিকার ও ইচ্ছা! হয়, 
তাহাও নহে। অনেকে দুই একবার বেদাস্ত পড়িলেই বা গুরুর উপদেশ 
গুনিলেই মনে করেন, “আমি সব বুঝিয়াছি। উহাতে আমার জ্ঞাতবা 
বিষয় কিছুই নাই।” তাহাদের আর ব্রশ্ধকে জানবার ইচ্ছ! বা অধিকার 
হয় .লা।. হৃতরাঁং যদিও বেদাস্তপাঁঠ এবং গুরূপদেশআবণ ত্্াঙ্জানের 
অধিকারের একটা দুর কারণ, তথাপি ত্রনগজ্ঞানের অধিকারের অব্যবহিত 
কারণ দেদাস্ত পাঠ বা গরপদেীবণ নহে। . 


জানের অধিকার সে ৮ ভাবী বলিয়াছেন... 


.. কাহার বুদ্ধি-বিশুগ হইয়াছে, ইন্জিয়মকল মঞ্ূর্ণ ভাবে বিঞ্বিত হওয়ায় 
কোন পদার্থ ধাহাকে ধৈ্ঘচ্যুত করিতে পারে না, রূপ রস গন্য স্র্শ খখে 
আঁমক্তিও ঘেষ রহিত ছওয়ায়.মিনি শরীরস্থিতিমাতৌপযোগী পদার্থ ভিন 
অন্থা.কৌন পদার্থ গ্রহণ ফরেন না, যিনি নির্জন, পবিত্র, সাঁধুমেধিত- স্থামে 
অবস্থান করেন, খ্িনি মিতভোজী, খীহার শরীর, মন ও বাঁফ্য গমত্তই 
সং, খিনি সর্বদাই ব্র্থকে ধ্যান করেন, দৃষা্্ট সকল 'বিধয়েই বাহন 
বরাগ্য হইয়াছে, আমি ধার্সিক বা জ্ঞানী, এইন্প অভিমান, কামরাগাদি- 
যুক্ত রল, সাংসারিক রিষয়ে দর্প, কোধ, এবং (শরীর ধারণ ও ধর্মানুষ্ঠান 
নিগিত্ত প্রয়োজনীয় পদার্থে ও) এতিএরহ পরিত্যাগ করিয়া যিনি নির্মম ও 
শাস্ত হইতে গারেন তিনিই বরহ্জ্ঞানের অধিকারী হন। ক্্জ্ঞানাধিকারী 
সাধকের মন: গস হয়,সর্ধাপ্রকান্ন শোক ও আকাজ্জ! তিরোহিত হয়, মস্ত 
ভৃতে সমদৃষটি হয, এবং ব্রন গরাতজি হয়। ত্রন্ধে পরাভক্তি হইবে পর্ন 
পান হয়, এযং র্নজাঁন হইলেই ষাধক অঙ্গে নির্বাণ প্রাণ হন। 
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্রঙ্গজ।নের অধিকার সম্বন্ধে ৬ শীত আরও বলিয়।ছেন-- 

এই সমন্ত সথষ্টি একটী অশ্বথ বৃদ্ স্বরনপ। বর ইহার মুল, ন্গা হইতে 
উৎণম হইয়া ইহা গ্র্কৃতি, হিবণাগর্ড, বিরাটি পুর্ব, জীব এভূতি নানা 
ভাবে শাখা বিস্তার করিয্াছে। ইহ! বাস্তবিক অনিভ্য, কিঞ্জ জমবশতঃ 
লোকে ইহাকে নিত্য বিয়া যনে করে। বেদ এরবৃণ্িসার্ণ এই গাঁ 
দূ বৃক্ষের পত্্ববূণ হুইস্থা এই তি রা কঝে। এই খষ্টির ভর মিনি 
সম্যক্‌ অবগত আছেন তিনিই বেদের মর্ম বুঝিযাছেন। এই হ্রিবুক্গের 
শাখ। সকল উত্তম মধ্যম ও অধন জীব রূপে নানাভাবে বিশ্তীর্থ আছে! 
সান্বিক রাঁজসিক ও তামগিক পদার্থে আদ থাঁফিয়। জীব এই সংসারে 
বন্ধ থাকে, এবং দ্ধ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ উপভোগ করে৷ জীব সকল 
সর্ব গ্রথমে ব্রগ্ধ হইতে স্থ্ট হয় বটে কিন্ত এথম সথষ্টিব পর আপন আগন 
কর্মফল বশতঃই জীব বারণীর জনা ও মৃত্যু ভোগ করিতে থাকে। এই 
গৃটির তব এবং এই সৃষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত সহজে উপনন্ধ হয় না। 
্রমবশতঃ জীব সফল এই ছৃষ্টিকে নিত্য পদার্থ মনে করিয়া ইহাতে সপ্রণ 
আস্থা স্থাপন করে। দৃঢ় বৈরাগ্য দ্বারা সংসার বন্ধন ছেদন পূর্বক হি 
মুল কারণ সেই ্রশ্মের তথ অযেষণ করা ধর্তবা। সেই প্রগা তথ অব্গণ্ত 
হইলে জীবকে আঁর সংসাবে প্রত্যাবর্তন কম্মিতে হয় না। অভিমানশৃন্ঠ, 
অক্তঞানমুক্ত, অনাসক্তচিত্ত, গরমাত্বশ্বরূপালোচনাতৎপর, কামনায়হিত, 
সুখছুখাদিদন্দবর্জিত আঁক র্গজ্ঞান লাভ ধারত অধিদ্যা হইতে শু 
হৃইয়। অক্ষয় ত্রদ্গপদ গ্রাঁধ হন। 

ভগবান, বণিয্বাছেন__ 

সহ সহজ মন্ষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ পুকার্থ ঘাঁভের জগ্ত যত্ব 
কবেন। পুক্ুধার্থাকাজিগ্ণের মধ্যে ধাহার! মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করেন 
তাহাদিগকে দিন্ধ বলা যা়। য্তশীন লেই সিদ্ধগণের মধো কদাচিৎ কেছ 
আমার তর অবগত হন। হে ভারত! অধিদ্যাগ্রস্ত জীব ইচ্ছা্থেষসমূডূত, 
শীতত্রীবনথুঃএপ্রভৃতিদন্ছজনিত যোহবশতঃ জন্ম গ্রহণ সময় হইতেই 
বিশেষ মোহ গ্রাণ্ত হইয়া থাকে । যে পুথ্যশানী জনগণের গাঁগ যিনট 
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হইয়াছে, তাঁহারা ইচ্ছাদ্বেষশীত-তরীগ-সুখছখাদিবৌধজনিত মোহ 
হইতে নির্ঘক্ত, এবং ঢৃঢ়ত্রত হইয়া আঁগাকে ভর্জনা করেন? আঁগাকে 
আঁখয় করিয়া ধাহাঝ! জরা ও মরণ হইতে মুক্তির জন্ত মত করেন, তঁখকাই 
পরম ত্র, আঁত্বতব, এবং নমন্ত কর্ম অবগত হইতে গারেন। 

যতক্ষণ মন্নদ্য অজ্ঞানাচ্ছা। হইয়া সাংসারিক পদার্থে ভূষিয়া থফিবে 
ততগ্ষণ ব্রহ্গপনার্থে তাহার মন যাইবে ন1। ধিত্ব ধখন বিভার দ্বাগ| ম্ম্য 
দেখিবে যে সংশারে ফিছুবই স্থিরতা নাই, আজ সে থে পিতা, গুন, আভা, 
বন্ধু, জ্রী, পরিজন লইরা খে মগ রহিয়াছে, কাল তাহাম়্া থাঁধিবে কি' না, 
তাহার স্থিরত নাই; কাপ যে রাজা আপনাকে ধনগ্ধে গথী মমে কারিয়া- 
ছেন, আজ হয়ত তাহাকে পরাজিত হইয়া বণিভাবে গ্রাণদও্ড ভোগ, 
করিবার জগ গ্রস্ত হইতে হইতেছে? তখন মন্ুষের অনিত্য মংখায়ের 
উপর বৈরাগ্য হইবে ) তখন মঙ্থয্য দেখিবে যে সুখ ছঃখ অনিত্য। দুখ 
ছুঃখের ফারণ অনুসন্ধান কবিলে মন্থধা দেখিবে যেকোন আল্াতশ্তি 
এমন নিযনম করিয়াছেন ধে, মন্গয্য ধর্ম খর্শ করিলে সুখ পাইবে এবং পাঁপ। 
কর্ণ দারা কষ্ট পাইবে। ভগ মনুষ্য ছুখাতর দুটিতে দেখিবে যে, (য বান্তিং 
যে পরিমাণে ধর্ম করিবে, গে সেই পরিম।থে সখ গাইখে। আগ কথ" 
ভোগ দ্বারা জুক্কৃতবর্শা্গয় হইলে, এবং নুতন ধর্ণা অনুষ্ঠান না করিণে,মমুষা 
পুনরায় নামিয়! আগিবে। তখন মনুূ্য দঁখিবে যে কেবল ধ্খা ফর্মঘার 
পতাকায়” সখ হইবার নথে,এবং অংসারে থাকিতে হইলেই সথ ও 9 ভোগ 
করিতে হইবেই হইবে। আরও গ্রধিধান বরিণেই দেখিতে পাঁধধে থে 
মহাভারত গ্ুণেতা সত্যই খবিয়াছেন- 

“কাম্যবস্তর উপভোগ দায় কামাকাগিগের কামনা কদাগি মিতৃত্ধহ 
মা। গরন্ত অগ্িত্বে ঘৃত প্রদান করিজে যেমন অগ্িন নিবৃততি গ। হয়া খুলি 
হয, সেইরপ ফামাম্মারা ঘতই কাণ্যবপ্ত পাইতে থাকে ততই ভাহাদের 
কামনার বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীতে যত ধান্ত যব স্বর্ণ পণ্ড এংং কামিনী আছে 
দেই সমস্ত পাইলেও কামায়ার আকাজ্জণ পূর্ণ হয়না] অতএব ভূষণ 
পরিত্যাগ বরা কর্তধা। ছুর্মৃতিরা ফদাপি কামন! পরিহ্যাগ ধর়িতে গাঁয়ে 


১২. জরল বেদান্ত ধর্শন। 
না।, স্বয়ং জরাপরী্ত হইলেও কামার্খাদিগের কামনা জীর্ণ হয় না। য্তকাঁল 
জীবন থাকে ওতকাঁল কামার কামনাসগ রোগে কষ্ট গাঁয়ী। .খাহারা 
কামনাযপ ভূ পরিত্যাগ করিতে গারে তাহাদেরই বাস্তবিক দুখ হায। 
তখন মনুষ্য দেখিবে থে ইহকাল ও পরকালে ভোগ বিষয়ে :বৈরাগ্য লাভ... 
করা). এবং মনকে বশীভূত এবং শান্ত করত. নির্ভ( বস্ততে মনোনিবেশ. 
করাই "পরম সখ” তখন মন্ত্য গুরুর এবং বেদাস্ত শান্ত্ের। অর্থাৎ উপ* .. 
নিষৎ সমূহের, উপদেশ সকল অনুসরণ পূর্বক মিত্যানিত্যবস্তবিবেকী, ইহা : 
সৃত্র্থকলভোগবিরাগ, শীস্ত/াস্ত/উপরত, তিতি্ু, অর্ধাচিত্ব, সমাহিত, এবং 
ুযুক্ষু হইয়া অঙ্গতত্বাুসন্ধীন করিবেন।. এরূপ বরিদ্ধে করিতে সাধক. 
দেখিবেন যে আত্মাই ব্ষ,এবং সমস্ত গদদ্ঘ ্ বাণ্াত্মাতেই গ্রতিঠিত।,: 
বিষয়ী.আঘ্মাই নিত্য, আত্মার কখন বিনাশ বা ভাবীস্তর হয় নী, এবং... 
অনা সমস্ত পদার্থ বা বিষয় অনিত্য ও বিকারশীল,-.এইন্সপ নিশ্চয়: 
ভ্রানকে বিবেক বলে । হিরণ্যগর্ভ লোক হইতে স্থাবর তৃণ পর্য্যন্ত পরলোক. 
এবং ইহলোকের সমন. পদার্ঘই অকিঞিতকর এইরূপ আনিয়া উক্ত সমন্ত... 
পদার্থে আসিপৃন্ঠতাকে বৈরাগ্য খলে। বৈরাগ্য হেতু বহিগিজিয়ের 
অধ্যমের-মাম শম।, বাহ্যজরিয়ের দিগ্রহ ছারা অন্তঃকরণের ভূ নিবৃততির ' 
, নাম দম। .. ব্ষয়াহছভব হইতে বিরত হওয়ার নাঁম উপরতি।' শীতগ্রীপ্হখ-: 
'ছঃখসহিষুতাকে তিতিষ্ষা, বলে। গুরু এবং বেদাত্ত' বাক্যে বিশ্বীসাকে ..' 
অন্ধা কহে। আত্মার প্রতি চিত্তের একাগীতাঁর নাম সমাধান এবং মুক্ত, 
: হইবার ইচ্ছার নাম সুমুকষুত্ব। এই সকল সাঁধনোগাঁয় জাভ হইলেই 
অনয বর্গকে জানিবার ইচ্ছা হয়। অতএব গম. পে যে গজ .. 
শব্দ আছে তাঁহার দ্বারা উল্লিথিতসাধনোপাঁয়লাঁভের 'আঘত্বধ্য বা পর- 
-বর্তিতা বুঝাইতেছে। ফল কথা, যে ব্যক্তি এ সকল সাধন আয়ন্ত 
করিয়াছেন “তিনিই” ত্রদ্ষতথজ্ঞানের যথীর্ঘ অধিকারী |. ৮: 


লিরিক 


তৃতীয় এবন্ধ 
শিম 


.. অতঃ শব্দের অর্থ । 


হাতে “অথ” শব্দের পর “অতঃ” শব আছে। “অতঃ” শখের "অর্থ 
৮ হেতু” এই ছেতু--এই কথা বলিষেই, প্রশ্ন হয় “কি হেত”? হেতু 
অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় যে, জীবমাঁন্নকেই আধ্যাত্মিক,আধিডৌ তিক, 
ও আধিটদবিক এই ত্রিখিধ হুঃখ 'ভোগ-করিতে হয়। আপন শরীর, ইঞ্জিয়, 
মম, বা বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়া যে ছুঃখ গ্রবত্ব হয়, তাহাকে আধ্যাত্িক 
দুঃখ বলে। রোগ কাম জোধাদি এই ছঃখের কারণ। অন্ত গাণী হইতে যে 
ছুঃখ গবৃত্ত হয় তাহার নাম আধিভৌতিক ছুঃখ। "ব্যাজ চৌরাদি হারা এই 
"ছঃখ উৎপয হয়। অগ্নি ঘাম গ্রস্থৃতি গস্কতিক শক্তি হইতে থে ছঃখ 
প্রবৃত্ত হয় তাঁহাকে আঁধিদববিক ছুঃখ বল! যাঁয়। গৃহদাহ) শীত, ভূমিকগ্গ, 
বক্সপাতাদি এই ছুঃথের কাগপণ। এই জিধিধ দুঃখের যে অত্যত্ত নিবৃত্ত 
তাহাই পরম পুরুষার্থ। 'পরীগ্গ করিয়া দেখিলেই খুরা যাঁর যে, ধন 
বিজানাদি দ্বারা উত্তু, ছঃখজয়ের কথণিৎ দিবৃত্তি করা ঘায় বটে, বিশ্ক 
কোন গ্রকার লৌকিক উপাঁয়েই & সমস্ত দুঃখের একেবারে নিবৃত্তি হয় মা। : 
এক্ষণে এমন বলা! যাইতে পারে যে, ধনাদি দ্বারা 'অত্যস্তহঃথনিবৃত্তি ন! 
হউক, বৈদিক কর্ম অর্থাৎ যাঁগারদি দারা অত্যন্ত ছুঃখ-নিবৃত্তিন্াপ পরম 
ুরযার্থ লাভ হইতে পারে। কিগ্ত বেদেতেই, অগ্রিহোঁরাদিকর্ণের ফুল 
অনিতা, ও ব্রমাজানের ফল নিতা,বপিয়া' গ্রকাশ আছে। 

ছাল্দোগ্যোপনিষৎ বলিম়াছেন--ইহসংসারে স্বকশ্শোপার্জিত জধ্য মধপ 
যেমন ক্রমশঃ য় পাইয়। থাকে, অমু অর্থাৎ পরলোকে যঞ্ঞাদিপুধাকর্ো, 
পাঞ্জিত লোক সকলও মেইনপ গ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাং ক. 
কত রযা এবং লোক-সমন্াই অনিত্য ফি 


১৪ ৫ ব্বল ল বেদান্ত দর্শন । 


ছািলিনিপিন: অন্ত বলিয়াছেন. _ধাহারা সংসারের তথ. অবগ্ত 
হইয় সংমারামন্ডিপরিআগপূর্বাক শান্ত ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন খত 
.. মোক্ষার্থে দের উপাদনা করেন, তীহারা অর্ঠিলো ক; অহর্জোক, গুরুপণ- 
" লোক, উত্তরায়ণলোক, সন্ধতমরলেক,: আদিত্যলোক, ও চ্রধোক, হইয়া, 

বিহ্যাৎলৌকে গমন 'করেন। ভাহার পর অমানব পুরুষ আগিয়া তাহাদিগকে 
্রদ্দলোকে দই! যান। : এই পথকে দনব্যান বলে। অতঃপর পিতৃথাদের, 
কথা, হইতেছে।- খাহারা ষংগারকে সত্য মনে করিয়া অগনিহোজাদি 
- বৈদিবধধ্, বাপীকুপ তড়াগাদি খনন, ও দান প্রন্থৃতি পুণ্য কর্ণ এবং ঈশ্বর 
উপামনা পুজাদি ছারা অভ্যুদয় কাঁমনা করেন, তাহারা ধুমবোক, বাজি" 
_ লোক)ও রৃষ্ণপক্ষলৌক হইয়া ব্গিণায়নলোকে গমন করেন সেখান হইতে 
তাহাঁরা মন্তংসর লোক এবং আদিত্য লোকে না গিয়পিতৃ লোকে গমন্‌ 
করেন। অনস্তর গিতুলোক হইতে আকাশলোক দিয়া চঞ্জলোকে গমন, 
করেন। এইখানে তাহাদের উর্ধগ্তি রোধ হয়, এবং এইখানে তাহার 
আপন আপন কর্মফলানুরূপ সখ. ভোগ করেন। কিন্ত তাহাদের রী 
সুখ নিত্য নহে। ..ভোগ দ্বারা তাহাদের কর্শফল_যতকাথ না ক্ষয় গায়, 
ততকাঁল মাত্র. তাহারা চক্র লোকে থাকিতে গান। 0১ 
' বক্ষ্যমাগ পথ দিয়া গুনরা প্রত্যাবর্তন করেন ।* 

-. প্রশ্নোগনিষৎ, বমিয়াছেন-_-অি গিহৌত্রাদি যজ্ঞ, অভিথিগেবা প্রভৃতি 
_ইঞ্খাকর্ণ, এবং বাগীকৃপতড়াগাদিখনন গ্রভূতি পূর্ভক্থুকেই পুরার্থ মনে: 
করিয়া ধাহারা কেবল এ. সমস্ত কণা করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর চঞ্পোর তায় 

ৃ্ধিকষযুক্ত টান্্রমদলোক প্রাপ্ত হন। ভোগদারা যতকাল মা কদর্য, 

:.. ক্ষয় হয়, ততকাঁল. তাহারা উক্ত লোকে স্ইখভোগ করেন।, ভোগা 

কর্ণার হইলে পর ভাহারা চা্জমদ লোক হইতে 'খআধর্ধন ফরেন, 

১ কেহ কেহ এই শ্রতির আর্থ অগঠ শ্রকার, বজেম। জাবলীততেও এ ছুই 

তর কণা আজ্ছ।. দেই উজি এই প্রবধে শোগে উদ্ধত হইবে । তথায়, ন্হ. 
অন্ধ অথ ব্ব্তি হইবে, 15... 








তৃতীয় প্রবধা । ১৫ 


কিন্ত ্াহার৷ আস্মরিখিয় এবং বাহ্ঞ্িয় অয় করত  গুরুবাবো এবং পারে 
সম্পূর্ণভাবে বিশীমন্থাপনপূর্বাক শান্জোপিটমার্ অবগধন করিয়া 'মাখাজ্ঞান 
হাভ.করেন, তাহারা .বৃষধিক্ষযশুগ্ত আদিত্যলোক থ্রাণ্ড হন টাঁমস 
এরড়ূতি সমস্ত মোকই এই আদিত্যলোকের মধো গ্রতিঠিত। এই আয়. 
আদিত্যালোকের তব না জামা বশতই . কর্সিগণ সুখবভ্োগে অন্ত ঢাদামম 
জোক প্রার্থনা করে। বাস্তষিক এই আদিতালোকই অধিনাধী, অয়রহিত, 
এবং মর্ধ খ্রে্ঠ। এই আদিত্যলোক হইতে আ।র পুগবাবর্ভূন হয় না। 
মুখডফোপনিযৎ বণিযাছেন--যজ্ত, সম্পাদনের অস্ত যোড়শ খব্দিক, পড়ী, 
এবং ঘজমাঁন এই অষ্টাদশ অঙ্গের এয়োজন। এই অষ্টাদশ ব্যক্রিয় কলের 
চিত্ত ্থির নহে। দুতরাং যজ্ঞ সকল সহজে নুমম্পণ্ হয় না। আবার ধত্র 
স্থসম্গন হইলেও যে ফল লাভ হয় তাহাও অনিত্য। যে সবল মুড়ে যক্ত- 
জিয়াকেই পুরুযার্থ মনে করিয়া কেবলমাজ যজ্সপ্পাদনতংপর থাকে, 
তাহাদিগকে বারশ্বার জন্মগ্রহণ এবং জরামৃত্যুভোগ. কিতে.হয়। যাহা! 
(ব্জকেই পরম পুরুযার্থ মনে করে, তাহারা ধান্তধিক অবিদ্যাঞ্ন্ হইয়াও.. 
আপনাদিগকে বুদ্ধিমান, এবং জ্ঞানী মনে করে। এবজন অন্ধ ব্যাক্তি অন্ত 
কতধগুলি অন্ধ বাক্তির গথ এদর্শক হইলে থেমন মকগেই গর্ভবুগাদিতে, 
পতিত হয়, দেইন্নপ উক্ত অবিদ্যাগন্ত গ্ডিতগন্থ ব্যক্তিগণের উগদেশমতত 
যে সকল মুখের! কর্ণাকেই পুরুার্থ মনে করিয়া ধা কর্ম শম্পাগন করে, 
তাহারা এবং তাহাদের গুরু সফণ বারদার অথ পরিগহ করে এবং মালা: 
প্রকার অনর্থপমূহদারা পীড়িত হয। যাগাদি আভিবিহিত কর্ম, এবং দাগী 
কুপ তড়াগাদি স্বতিবিহিত কথাই পরম পুনার্২এইন্প বিশ্বীস থাকায় & 
সকণ মুড়েরা গরম শ্রেমদ্কর আত্মজানগাভে বত থাকে।. ত্রোত এবং 
ৃ স্ারতকর্ম সম্পাদন করায় তাহারা ্খরকর্তৃক বিহিত উক্ত কর্ণ সকলের 
ফল গ্রাথ হয়। ভোগ দ্বারা সেই বর্ঘাফলঙগয় হইলে: পর তাহারা ধুলন্ায় 
মহ্য লোঁকে শ্রত্যাগঘন কারে, অথবা যদ তাহাদের কোনও জধ্ার্জিত... 


পাপকর্মফল, সঞ্চি থাকে, তাহা হইলে তাহার ভিগযথাদি অংসনাদিতে 
্ উহা করে । 


১৬. ৃ সরল বেদান্ত দর্শন । 
ারধাকোপনিষৎ বশিয়াছেন--বেদ নাঁ জানি মৃতাখানে পতিত 


ঃ হইলে জীব যেমন বৈদিক কর্ণ অসম্পন্ন রাখিস! যায়, এবং সালারিক খ্খ 
না জানিরা মৃত হইলে জীবের সাংসারিক বন্য যেমন অমপ্পপ্ থাকিয়া যায়, 


.েইরপ আত্মততব ন| জানিমা। সুগদেহ ত্যাগ করিলে জীবের ধমার্থ 


“স্যার ফল কখনও দীপ্ত হয় ন।। 


'অমন্পর থাকে । অনাগ্মজ্ত বাঞ্তি ইহলোফে চিরকাগ মহৎপুগাকপর্দকণ 
অনুষ্ঠান করিলেও তাঁহার অক্ষয় সখ হয়, না। উক্ত কর্ম সকলের ফ, 
, ভোগ হইলেই, ক্ষয় গ্রাপ্ত হয়। অতএব আগ্মতবান্তন্ধানই কর্তব্য।. যে 


সাধক আত্মজ্ঞানলাতভার্থ তপদ্যা করিব্য আখ্বজ্ঞান প্রীপ্ত হন, জাহার তং র্‌ 





বৃহ্দীরণ্যকোপনিষৎ অন্যত্র নিনিরিনি 2 রমন, এই মসাগা 
পৃথিবী যদি ধনপূর্ণ। হয,এবং এ সমস্ত ধনদারা যদি অগ্রিহোঁআাঁদি সমস্ত য্, 
এবং বাঁগীবূপতড়াগাদিখনন প্রভৃতি সমস্ত দাধুকার্ধ্য সম্পয় করি, তাহা. 
হইলে আমি অমর হইতে পাঁরি ফি পা? যাঁজ্বন্য বণিলেন,-& সমস্ত. 


: উপান ্বারা অমর হওয়া যায় না। গ্রভুতধনশালী  বাজিমকশ আপন. 


আপন ধনদারা যে একার অনিত্যএরং আংশিক আখ ভোগ্‌ করিয়া থাকে, 
সমন ই্টাপর্ত কর্মী করিলে তুমিও দেই প্রকার স্খভোগ করিবে। 
কর্মের আধিক্যার্মারে স্থের কাল এবং পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে 


বে, কিন্তু ই্রাপর্তাদ কর্মীরা লন পুখমাতই অনিত্যা এবং আংশিক | 
- “বিতার! অমরত্ব প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। 


'বৃহদীরণ্যকোপনিযৎ আরও বনিয়াছেনস-কাম্যপদারথপ্রাপ্তির আকাঁজ্ায় 
জীতু কর্ম রুরে। উক্ত আকাজ্জায় জীব যে পরিমাণ কর্ম করিতে পারে, 
সেই গরিমাণ কাম্য পদার্থ জীব আপনার কর্ণফলক্বরগ প্রাণ হয়। কাঁপন 
কর্ণের ফথ তোগস্থারা ক্ষয় পাইলে,পুনরায় কর্ম ক্রিবাঁর জীব রম 
মতে গরত্যাগমন করে। কাঁমনা-পরতনর সাধকগণ এই কার গুরঃ পুনঃ 
নশীধ গতি পাইয়া থাঁকে । কিন্তু হারা উহিক' এবং পায়লৌকিক' 





 অর্বপ্রকার কামনা পরিপূরক কামনাশূন্ হইয়া কেব্ল, আত্মজান, 
লাভের অন্ত শীস্প্িষটার্স অবলদ্ন করেন, এবং কৰে 'আগ্মনতানগাত '. 
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হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাঁজ উৎমক না... হইয়া. ফেব্তযাজ শানের বিধি 
গ্রতিপালন কৰিতে থাকেন, তিনি উপযুক্ত সময়ে আত্মজ্ঞানলাঁভ করেণ। 
তখন তিনি দেখিতে গাঁন যে, বুদ্ধি মন ইঞ্রিয এবং শরীর, হইতে গথক্ 
তাহার চিন্ায় আত্মা, এখং হট জগত হইতে পৃথক: চি রা, এই উভয়ের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এবং চিঘায় আখ। ও টিথায় বর্গ অভি অর্থাৎ 
একই পদার্থ -মৃত্যুর গর অনাধজ্ঞ ব্যক্তির গ্রাথের ্যায় আগ্মজানীয় 
প্রাণ এক'শরীর হইতে অন্ত শরীরে যাঁয় মা। আত্মঙ্তানীযান্ডি আপগ|কে 
তরঙ্গ হইতে অভিম্ন দেখিতে গাওয়ায় তীঁহাকে 'আস, জন্মগ্রহণ করিতে হয়, 
না। তিনি তত্ব প্রাপ্ত হুন,অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভের পুর্বে যে অধিধ্যাবগভঃ 
তিনি আপনাকে ত্শ্না হইতে পৃথধ্‌ মনে করিতেছিলেন, তাহার, মেই 
অধিদ্যা লোপ গায় এবং আত্মক্লানলুের পূর্বেও তিনি অঙ্গ ছিলেণ,গয়েও . 
তিনি ্রগ্গ থাকিলেন এই জান তাহার প্রত্যক্ষ হয়। 
বৃহদারধ্যকোপনিষদে আরও উক্ত আছে-গার্গীকে সম্বোধন কিয়! 

যাব বলিবেন--এই অক্ষর ব্রগ্গকে না জানিয়া যে ব্যক্তি ইহণোকে বহু 
বত্সরব্যাপী ষল্ঞ বা তপদ্যা করে তাহার কর্মফল অন্তধিশিষ্ট অর্থাৎ ভোগ 
দ্বার! লেই কর্মফল কোন না কোন কালে নিশ্চয়ই গন পাণ্ত হয়। 
ছুতরাং যে ব্যাক্তি & অঙ্গর ব্রগকে না! জানিয়া সৃড্যু থামে গঠিত হয় 
সে বাকি ক্কগণ মনুষ্য সাম শোকের পা্। দ্ষপণ মনথয্য ধন গাইয়াও 
হৃতভাগ্য-বশতঃ ধনের উপধুক্ত থাবহার করিতে গারে না। খানায্স 
ব্যক্তিও মন্য্য জনয গাইয়াও হতভাগ্য বশতঃ পুরার্থ ্পা করিতে পারে 
না। অতএব দ্বপণ মন এবং অনাস্মনতব্যক্জি উভয়েই শোচা। বিশ্ব 
যে ব্যজি মৃত পুর্বে যেই অঞ্রব্রদ্ধকে জানিতে পারেন ভি নিই, ্ধা্থ 
রান এবং তিনিই সম্যক, পুর লাভ করেন। রা 

কঠোপনিষৎ বিয়াছেল--. 

জ্ঞানী মন্যাগণ অনায বিষয় যকল কামনা! করে এবং মাসাঠাবে 
বিভীরঘ মৃত্যুর ব্ীভৃত হয়. . বিবেকী পুরুষের! একগাজ বরঙ্গকেই নিত্য 
[বিয়া জানেন, তাং. হানা ধাহিক অথবা পারলৌকিক. ইন্া* 

রে ৬ | 


১৮... সরল বেদান্ত দর্শন | 


পূর্তি কর্ণঘারা যুক্তি ্রাপ্তির চেষ্টা করেন না। সেই ক্রঙ্ধ অধিতীয় ও 
সন্ত জগৎ তাহার বশীভৃত। তিনি গমন্ত ভূতের আগ! । তিনি আপ- 
নিই ঘানা দর্শক এবং দৃশ্য. ভাবে প্রকাশিত হন। থে সকল রিবেধী 
পুরুষেরা ত্রন্ধাকে আপনাদিগের আত্মা বলিয়। জানিতে গারেন..কেবল 
তাহায়াই অনন্ত শাস্তি গা হন! অপরের ভাগে) তাহা ঘটে না. . 
 শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিয়াছেন... 
আমি এই মহান, ব্র্মকে জানি । ইনি চি ও স্বপ্রকাশ। ইহীতে 
অভ্তানের লেশ'গাত্র নাই।'. একমীত্র এই ত্রঙ্গকে জানিতে পারিলে জীব 
মৃত্যু হস্ত অতিক্রম করিতে পারে। মম্যক, র্নজান ব্যতীত মুজির 
অন্য কোন দ্বিতীয় উপীয়নাই।.. 
ভ্রীযদ, ভগবরদ্গীতাও বণিয়াছেন- 
খগবূঃমামবেদোক্ঞকর্মপর যাপ্তিক সকল আমাকে ইন্ত্র বন বাদি 
দেবন্ধপে পুজা করেন এবং যজ্ঞশেষে দোমপানপুর্বক .নিরব্ত পাঁপ হইয়া 
র্মগমন এ্রার্থনা করেন। তাঁহারা আপন, পুণফবারূপ, রণ পরা ও হু 
তথায় দেবতৌগ্য উত্তম পদার্থ সকল তোঁগ করেন। | 
কিন্তু এই. কর্মফল যতই অধিক. হউক না! কেন হা কখন অনন্ত 
হইতে গারেনা। নকল কর্মফলই ক্রমশঃ ভোগদ্দারা শষ গ্রাণ্ড হয়। 
তবে ধাহার কর্ণফল যত বেশী তিনি তত অধিক দিণ শব্দে থাকেন এবং 
তৃত অধিক স্থখ ভোগ করেন। ভোগদারা এই কর্খাফল গায় পাইলে 
: অবশেষে জীবকে পুনবায র্তালোকে 'আমিতে হয়। আবার মন্তযলোকে 
জীব যে কর্ণ করিবে তাহার উপযুক্ত ফণ পুনরায় উপযুক্ত লৌকে' তাহাকে 
ভোগ করিতে হইবে। বৈদিক কর্ণের নিয়ম এই যে, ধাহার| বৈদিক 
কর্শকেই পুরযার্থ মনে করিয়া! বৈদিক কর্ম স্পা করেন তাহারা বৈদিক 
কর্ণের ফল ভোগ করেন এবং সেই কর্মফল ভোগের ষ্ঠ নাগা লোকে 
ভ্রমণ করেন এবং ভোগঘারা কর্মফল কয় পাইলে পুনরায় হক করিবার 
. অন্ত করমূমি মহষ্যলোকে. শ্রত্যাবর্তন ধরেন। . 
নেম পর লী হই মক সার ্রত্যাবর্বন করিতে হয় না 
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নেই মাহীতীত ব্র্গপদকে শান অবাক এবং, অঙ্গার মামে অভিহিত 
করিয়াছেন। 
শমস্তর জগৎ যেই অব্যক্ত অক্ষর ব্রন্মের অন্তগ্ত এবং যমন্ত জগৎ 
ব্যাগিযা বর্গ ধর্তমান রহিয়াছেন। ত্র্ম হইতে গৃথক্‌ কোন গদাথ নাই 
এই জ্ঞানসহ একাত্ত ভক্তিভাবে জন্ষের শরণ জইলে তবে গ্রত্যাবর্তন 
রহিত ব্রদ্মপদ গাওয়া যাইতে গারে। 
হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে মার্স অবলন্থন করিলে জীবকে' আর প্রত্যাবর্তন 
করিতে হয় না এবং যে মার্গ অবশশ্বন করিলে কর্মফল গায়ের গর জীবে 
কর্শাভূমিতে এত্যাবর্তন করিতে হয় তাহার বিবরণ বলিতেছি। 
কর্ফলে আমকতি পরিত্যাগ পূর্বাক শালপোপরিষ্ট জীনমার্থ আশ্রয় 
করতঃ যে সাঁধক অজ্ঞান তিমিরনাঁশক' চিন্ময়: অন্ধের শরণ গ্রহণ করেন 
এবং অনগ্ঠততক্তি সহকারে সর্বদা তাহাকে শ্মরণ ধরেন তাহার জান 
: উত্তরোত্তর নির্দল হইতে থাকে এবং অবশেষে অধিদযাযু্ হা তিনি 
ৃ্ধি ক্ষয় পরিবর্তন রহিত বর্তব প্রাণ হন। 
কর্্ফলে আসক্তচিত্ত সাধক বর্ণামার্থাবলগ্বমকেই গরম গূরার্থ মনে 
করিয়া কর্ণকাোজ কর্ম সকল সম্পয় করেন। জাপন কর্মফধো তিথি 
নানা প্রকার স্ুখভৌগ করেম। এই ম্বখভোগ ঠেতু তাহার ভোগতৃধণ 
ক্রমাগত বর্ধিত হয় এবং জাঁনমার্ হইতে তিনি ক্রমাগত অধিকতর দুরে. 
"অপস্থত হন।' কিন্তু তাহার এই সখ সকল অধিত্য। ভোগঘারাক্াহার 
কর্মফল ক্ষয় পাইলেই তাহাকে পুনরায় কর্ণতূমিতে এত্যাবর্তন করিতে হয় । 
জাঁনমার্গকে শুরুমার্স এবং কর্পমার্দকে কৃষঃমার্ম বগা যাঁয়। ধীঁতকাঁল 
স্ষ্টি থাফে ততকাণ এই ছই মার্স প্রচগিত থাকে। জ্ানমার্ধাবলদ্ঘনের 
ফল অনানৃত্তি বা৷ মোক্ষ এবং কর্ধমার্গাবল্বনের ফল প্ত্যাৃতত ঝা গুম 
খুন! সংসার জুমণ। 
এই উত্য মার্নের ফল পরিজঞাত হইলে যোগীপুয আর জমে পতিত 
হুননা। অতএব হে অর্জুন! তুমি সর্বদা শীঙ্সোপদি্ট জামমার্গ, 
অবলঙ্ন ক। এ 


২, সরল বেদান্ত দশি। 


বেদাঁ্যয়ন, যত, তগ্যা ও দানের যেসকল পুণ্যফল কর্ণর্কাণ্ডে উক্ত 
আছে, ড্ানমার্গাব্লম্বী তাহার অধিক ফল লাঁভ করেন) তাহার অধিদা। 
জমশঃ 'লোপ পাঁয়। এবং অবশেষে তিমি পরক্গনির্বাণ গ্রাণ্ত হন। 
,.. উপরে উদ্ধৃত অতি ও স্মতিবাক্য সমুহ দ্বার প্রতিপন্ন হইল যে 

(১ যাগাদি কর্ণ দ্বারাও অত্যন্তহঃখনিবৃত্তিন্নপ পরম পুক্রযার্থ লাভ কর! 
যায় না, (২) ত্রন্মজ্ঞানই অত্যতন্তদ্ঃগনিবৃত্তিন্ন একমাত্র উপাগন এখং 
(৩ বর্জন লাভের চেষ্টা করাই মুমুক্ষগণের একমা কর্তব্য স্ৃত্রীং 
“অতঃ” শবের দারা এই বুঝাইতেছে যে, যেহেতু লৌকিক*উপায় সাধ্য 
এবং ঘাগাদি কর্ণা-নির্পাঁদ্য এহিক ও পারলৌকিক ফল খনিত্য এবং 
কেবল একমাত্র ক্্জ্ঞানই অবিদ্যানাশক হইয়া অমস্ত,কষ্ট হইতে 
মনুয্যুকে মুক্ত করে, অতএব শম দমাদি সাধনযুক্ত হুইমনা মনুষ্য ব্র্গকে 
জানিতে ইচ্ছা করিবে। 


শপাপিকীঠজ। কী পপ 





চতুর্থ প্রবন্ধ । 


স্পদীরিক (০ 


ৰ বঙ্গজিজ্ঞ।সা শবের অর্থ। 

, সুত্রের শেষ কথ। “তর্গজিজাসা”। পক্ষ” শা নানা আর্থে থ্যাবনতত 
কইয়া থাকে --ষথ! হিরণ্যগঞ্ড তর্গা) ত্রাঙ্গণ এবং পরমত্র্গা। দ্িতীয় থে 
“ক্ষ” শব্দের অর্থ বল হুইয়াছে। সেখানে শ্রঞ্গের যে অর্থ উদ্জ 
হইয়াছে প্রথম হজেও বর্গের সেই অর্থ বুঝিতে হইবে। 

জানা্ক' গ্রা ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে দন, গ্রতায় করিয়া জিজ্ঞাস! শন 
নি হয়। অতরাং ছিজ্ঞীস! শবের ফ্র্ঘ “জানিবার ইচ্ছা”। কোন 
£এক বপ্ত জামিবার ইচ্ছা! হইলে সেই অভিলাষ পূরণের চেষ্টা হয়। সেই 
চেষ্টার নীম উপায় বিধান ব। সাধন! । সাধনার নিমিত্ত ইঞ্জরিয় এবং মনকে 
একাগ্র করার নাম তপ বা তণস্যা *। তগপ্য।র ফল, মিছধি বা। অভিলাফ্চ 
গুরণ। জানিবার ইচ্ছার ব। জিজ্ঞাসার পর গাধন। এবং তগদা করিলে 
ফল হয়-জ্ঞান। জ্ঞান ছুই প্রকার । অপৰোচ্ এবং গরোদ্ষ । মনে খন 
“মিংহ” এই কথাটা গুনিয! সিংহ কি পদার্থ ঘানিবাথ ইচ্ছ। হইল। সেই 
ইচ্ছ। পুরণের অন্ত কেহ অন্থকে গ্রধ্ন করিণ, কেহ বা অভিধান দেখি, 
কেহ বা পশুুশালায়ি চলিয়। গেল। যাহার। অগ্ঘকে এম করিয়া! ফিশ 
অভিধান দেখিয়া জানিল তাহারা বুঝি যে সিংহ এক এফার পণ্ড) বন্প 
গ্রভৃতি তাহার কতকখপি ধিশেয গুণ অথবা ঘর্গণ আছে। কিব্বু মনে 
ব্যক্তি পণুশালায় গিয়া মিংহ দ্েখিল মে গরিংহের শ্বপ্নূপ জান গাইল । 
কেবন গুণ বর্ণগাঁয় অথব! গণ শুগিগ্না যে জান হয় তাহা! গরোঁগ 
ঝাঁন। , কিন্তু সিংহ দেখিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা অপরোগ জান। গ্রে 
বস্থার ভেদে জান নাম গ্রফীর। একটা সিংহ দেখিয়া এক প্রকার জাঁণ 


ঈ সণমশ্টেতিয়াণাধ। উকাগ্যং গর়গং তগ:। 
জজ! সর্ববধর্দেভা। ম ধর্সং পর উচাতে | 





ইহ ১. সরল বেদাস্ত দর্শন ৮ 


হয, অপর একটা দিংহ দেখিয়া এটা সেটা হইতে পৃথক্‌ দেইক্সাপ অন 
প্রকার জান হয়। আবার সিংহ ব্যাপ্ত হইতে পৃথক:। পিংহ ব্যা 
ইত্যাদি গো অশ্ব হইতে পৃথক্‌। পণ্ড সকল অন্য জন্ত সকল হইতে পৃথবৃ। 

: জন্ত সকল উত্ভিদ, হইতে পৃথক্‌। প্রাণিগণ নির্জীব গদার্থ হইতে পৃথক,। 
জড় পার্থ চিৎ পদার্থ হইতে পৃথক, এই প্রকার জেয় বস্তার পাথক্যে 
জানের পার্থক্য হইয়া থাকে । 
একটা জয় বস্ত্র অন্ত. একটা জ্রেয় পদার্থ. অপেক্ষা যে পরিমাণে শেঠ 
ৰা নিকুষ্ট দেই প্রথমোক্ত-বস্ত্-বিষয়ক জ্ঞান ও সেই বিতীপনা্ বিষয়ক: 
জান হইতে সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বানিকষ্ট | | 

বৃহ, ধাতুর উত্তর মন, ত্য করিয়া বধ শখ নিপা হইয়াছে। বৃহ, 
ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি এবং মন, প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয়। দ্ুতরাং ব্রচ্গ শবের 
ধাতু ঘটিত অর্থ যাহ! অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই। এই হেতু আতিতে ত্র". 
জান অন্ত সমস্ত জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মুওকোপ- 
*নিষদে কথিত আছে যে, একদা মহাণৃহস্থ শৌনক কী আচার অলিরার 
,. নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “কোন, বন্ত জানিতে 
পারিলে সবল বন্ত পরিজাত হওয়া যায়”? . 

7 উত্তরে অঙ্গিরা খমি বলিয়াছিলেন “বেদী্থাঁভিজ্ঞ গরমা ধরা বলিয়। 

"থাকেন যে, লোকের জাতব্য ছুই প্রকার বিদ্যা আছে।' তাহাদের... মাম 
পরা এবং অপর!। খখেদ, বন্ধুকে, সাঁমবেদ, অধ্বাবেদ,. শিক্ষা, ক, 

কয, নিরুত্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, প্রভৃতি যত একার শার্জ আছে কেবল 
“দে সমস্ত 'পাঠ ব| কেব্ণ গুরু প্রস্থৃতির উপদেশ শুনিয়া থে নিদ্যা 
লাভ হয় .তাহা অপরা বিদ্যা। এই সকল শীষ্প অধায়ম এবং গু 
' গ্রভৃতির- উপদেশ শ্রবণ দ্বারা জগতের সমস্ত ভরবয। প্রীক্ৃতিক' নিয়মাবলী, 
মর্ম ও তাহাদের ফল, এবং ব্রদ্দের লক্ষণ সমূহ..জানা যাঁয়।.. অতঃগর 
পরা বিদ্যার বিষয় বলা হইতেছে। এই পরা বিদ্যার দ্বারা-জীব: সেই 
'অক্ষর বর্ধক রপ্ত হয়। . দেই ত্র, ইঞ্জিয় মন ও বুদ্ধির অতীত, 
কেব্ল শীন্রপাঁঠ- ও শুরু প্রভতির উপদেশ শ্রবণ দ্বার! তীহাকে গলা: 


চতুর্থ বন্ধ 1... হত 


ধায় নাঁ।- তিনি সকলের কারণ, তাহার কোন কারণ নাই।. পবা 
মবৃলের শুরু কৃষণত্‌ টন গুণ সমূহ তীহাঁতে নাই। চু, প্রো, 
নািকা, জিহ্বা, ত্বক, এই সকল জঞানেক্জিয় এবং থাক, পাণি, পাপ, পায়ু, 
উপস্থ, এই দক রর তাহার নাই। তবে কি ভাহার অস্তিত নাই? 
না তাহা নহে। তিনি নিত্য নির্রিকার এবং অবিনাণী। তীহারই 
সঙথল্প প্রভাবে হিরণ্যগর্ভ বর্গ হইতে স্থাবর পর্য্যস্ত মস্ত জগণ্থ নানা ভাবে 
প্রকাশিত রহিয়াছে । জানেঞ্রিয় এবং কর্শেজ্িয় তীহার না থাকিলেও 
উক্ত ইন্জিয় সকলের সমস্ত শক্তি তাহাতে বিদ্যমান -আছে। অমস্ত জগৎ 
তাহার সঙ্কল্প মাত.এবং তাহার অন্তর্গত। একমাত্র বেদীস্ত শান্বোকত পথ 
অবণন্ধন করিলে পর! বিদ্য। লাভ হয় এবং ব্রশ্গের অগরোক্ষ জান হয়। 
যে সকল সাধকেরা উক্ত গথ. অবশগ্ধন করিয়া তাহাকে অপরোগ্গভাবে 
জানিতে পারেন তাহারা দেখিতে পান যে, তরঙ্গ ঘৃদ্ধি কষ প্রভৃতি সমস্ত 
পরিবর্তন রহিত, অথচ তাহারই সঙ্ধয়দ্বারা এই সমস্ত জগৎ, ইঞ্সজাগের 


তায় প্রকাশিত রহিয়াছে। যেমণ মায়াবীর মায়া ভিন ইন্ জালের অস্তিত্ব 


নাই, লেইক্প ত্রন্মের সঙ্ব় ভিন জগতের অস্তিত্ব নাই। যেমন মায়া 


এরমারণ আন্ত মায়াবীর বৃদ্ধি গায় হয় না) সেইন্সগ হঠির জন্য বরদ্গের বৃধি: 


গায় হয় না|. তবে কি অঙ্গের সক্ষয় ভিমন এই অগতের শ্বতগ্ অস্তিখ 


লাই? ইহার উত্তর এই যে তাহাই বটে। ব্রগোর মঙধয়া ভিয় খাগধিকই 
এই জগতের শ্বত? অস্তিত্ব মাই। হু্টি করিবার অন্ত ব্রাক কোন 
প্রকার উপকরণ এহণ করিতে হয় নাই। তপ ঘারাই অর্থাৎ সি বিষয়ের 


আলোচনা করিয়াই ভিনি সথষট কিয়) সম্পযন করিয়াছেন। সেই তপ, 


হইতে বুদ্ধি মন গ্রভূতি সমত্ত অষ্টব্য পদার্থের বত স্বর্বগা! খব্যক্তা 'গ্রক্কতি: 


০ 


উৎপন্ন কয়। অবাক্কা গ্রন্কতি হইতে বুদ্ধি মন ও জানেঞ্জিয় সকল আগ্গয়. 


জীবগথ এবং আকাশ, বায় অগ্নি, জল ও ক্ষিতি, এই পধ। মহাভুত এবং 
পৃথিবী, অস্তরীক্ষণও স্বর্ন গরভৃতি ভূবন সকল এবং কর্ণের ফথ সকলের স্মষট 
হয়। য্তকাল এই সি প্রবর্তিত থাকে ততকাল এই বর্মফণ এফ 
প্রকার অবিনাশী । যখন মহাএলয়কালে সট্টির লোপ হয় অথবা য্খন 


৯৪7  খরল বেদান্ত দর্শন। 


র্ঞ্জান বারা এই স্ষ্িকে সন্বশম্যী অতএব গারমীর্থিক অস্তিত্ববিহীন 
বলিয়! জীবের 'অপরোগ্ষ জান. হন । কেবল তখন বর্দাফলের লোগ 
হয। এক্ষণে প্রন হইতে পারে খে, জড় হইতেই জড়ের উৎপত্তি হ্য। 
এই জড় জগৎ যদি নেই বর্ম হইতে :উৎপয় হইয়া! থাকে তাহা" হইলে 
র্ধকেও জড় পদার্থ বলিতে হইবে। তাহার উত্বর এই যে, মেই ক্র 
বমস্ত অগতের জাঁতা অতএব এই. সমস্ত জগৎ হইতে তিনি পৃথক, | 
. জগতের সমস্ত পদার্থ «বং তাহাদের গুণাগুণ ও কিয়া সক উহা 
জানেতেই প্রতিঠিত। ,তাহার তপ ও তাহার, জান ভিন্ন অন্ত কিছুই 
নহে। স্বগ্নকীলে যেমন জীবগণের মনই স্বগদৃষ্ট জড় জগৎ ছি কানে, 
মেই প্রকারে সেই ব্রদ্ধ মন বুদ্ধি ও ইন্জিযবশক্তি সম্বিত জীবগণকে, রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্ময় ও নানা নামে অভিহিত এই স্কুল জগৎকে এবং 
সুঙ্া,ও স্থৃদ জগতের বীজন্বনূপা অব্যক্ত গ্রককৃতিকে চিন্তা বরিয়াই স্চা্ট 
করিয়াছেন।. ব্রঙ্গোর তপ বা আলোচনা ভিন অব্যক্ত! গ্রর্ৃতি থা এই 
জগতের অন্য কোন কারণ বা পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টি বিষয়ে বক্ষে 
- এই ননবল্প 09889) বা জাঁনকেও ব্রদ্ধ বা বেদ খল! যাঁয়।. নেই বেদ 
হইতেই সমস্ত জগ স্ষট হয়। জগতের সহিত তুলনায় এই বেদ নিত্য। 
: স্ষ্টিরপর এই বেদই শাল্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।, অন্তর অপর 
.. বিদ্যার বিষয় বর্ণনা, পূর্বক পরা বিদ্যার অধিকার কিরগে' হইতে পার 
নির্দিষ্ট হইতেছে। পদার্থ বিগ্ঞান সাধা এবং যাগাদি নিষ্পাদয কর্ণাফগ 
- নকল পরীক্ষা করিয়া বেদ থ্ক্তি যখন দেখিতে গাঁন যে, উক্ত কর্াফল 
সকল অনিতা এব- কর্ণদারা নিত্য স্ুখনাভ বরা আসস্তব, তখন এই 
* অনিত্য জগতের এতি আহ্া পরিত্যাগ পূর্বাক বৈরাগ্য আশ্রয় ফপ়্াই 
তাহার বর্তবয। . অনন্তর পুর্বোক্ক লক্ষণ পরন্ধের. অগ্রো্ জান শাভীর্থ 
তিনি যন্ার্থ কাষ্টভার গ্রহণ পূর্বক বেদতবজ ব্্ধনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন 
করিবেন), পান্সজ্র হইলেও গুরু ব্যতীত সবতত়পে তর্গতবাদেষণ কর্তব্য, 
মহে।, 'আ্াপ্ন বুদ্ধি মন.ও ইন্দ্রিয় মপূর্ণকূপে জয় করিতে পারিয়াছে কি 
1তাহা জীব আপনা আপনি বুধিতে পারে না। ৃ রি 


- টতুর্থ প্রবন্ধ 1... ৯৫ 
৷ অ্র্গজিজান্ছ শিষা পরাবিদ্যা, লাঁভার্থ-বর্দতধজ্ঞ আচার্য 'সমিধানে' 
থাবিধি: উপস্থিত 'হইলে: আঁচার্য দেখিবেন 'যে, 'শিধোর ইঞ্জিয় সধল 
অঞ্গর্ণকপে- বিজিত এবং, অস্তঃকরণ  সংশারামকতিশুন্ত- হইয়াছে কিনা), 
যি শিষ্য বাস্তবিক'শাত/ও দ্বাস্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে: যে. বিদ্যার 
“দ্বারা়/সেই অন্ষর ব্রাক অপরোক্ষতাঁধে জানা যায়. 'মেই: পরাধিদ্য। 
আঁচার্ধা শিষ্যকে' গ্রধান করিবেন ।' | 
॥...এক্ণে সেই পরাধিদ্যার বিষয় উপদেশ দেওয়। হইতেছে। উপনিষদ, 
সগুছে উপবিষ্ট মহান্্র ধু এহণ পুর্বক'তাহাঁতে উপাঁমনা ধারা তীষ্ীক্কত 
শর মন্ধান কর। অনস্তর'ভগবানে ধকাপ্তিক ভ্তিযুক্ত মন দারা উত্ত 
খন্ুর জ্যা আকর্ষণ করত মেই অঙ্গর লক্ষ্য বিদ্ধ কর। 
. কার, & উপনিষহ্পদিষ্ট ধন, আত্মা শর, এবং রকম দেই অর লগা । 
শর.যেমন লক্ষ্য বন্ততে বিদ্ধ হইয়া লকষ্য-বস্তর অংশ হইয়া যায মেইকপ. 
যতকালানা, “আমিই তরহ্ধ” এই প্রকার; অগরোষ্ষি জান হয় ততকাল; 
গুকার/মন্ত্র জপ করত অনন্থমনে ও'এীকাস্তিক: তক্তি সহকারে 'ব্রধ্যান' 
বর্তবা। এই প্রকারে ধ্যান করিতে করিতে অবশেষে ভেদজ্ান' লোপ 
পায় এবং “আমিই; বর্ষ” এইরূপ অগরোগ্ষ জান হয়। খ্বর্গ, সর্ডা, 
অস্তরীক্ষ, মন, প্রাণ ও ইঞ্জিয এভুতি সমস্ত গদার্থই এই রঙ্গ 
গ্রতিষ্টিত আছে, এই প্রগ্গই মমস্ত; গাণীর আত্মা এবং অমপ্ত পদার্থের 
শ্বরূপ.। : অরিদ্যা প্রযুক্ত জীব সক, এই রুঙ্গকেই খবর, মর্তা, গরভৃতি গু 
পদার্থ এবং মম. গ্রাণ' প্রভৃতি সুগম পদীর্থভাধে দর্শন করে): . এই. 
সর্ধায় সর্ব সর্বাত্। ব্রদ্ধকে' উপরিউক্ত :উপায়ে আপন আরা্বাপে,.. 
অপরোক্ষভাবে জানিবার চেষ্টা কর এবং অপরা বিদ্যা, পনিত্যাগ ফন্র। 
এইরূপ: সাঁধনাই' মোক্ষের একমাত্র উপায়। 
... এক্ষাণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি জীবাতা। ও বঙ্গ দ্বাভাবিক ভিন 
হয়, তাহা হইলে কি গ্রকারে তাহাদের. অভে? জান বা প্আগ়িই বঙ্গ” 
এইরূপ অপরোক্ষ জান হইতে পারে... 
.. এরই আশঙার পরিহার এই যে) জীবাত্ম। ও জগ পৃথক নহে, উভয়ই, 


৪ 







হ্৬ সরল বোদুস্ত দর্শন), 


থক ধ্ । যে এগ এই মমব্ত জগতের সা, থে ত্রন্মোর জঞানাংগ লইয়া এই 
সমস্ত অগতের জ্ঞান, ধাহার জানে এই জগৎ এতিটিত। এই অগ্রৎ ধীহার 
মহিমা গ্রকাশ করিতেছে, সেই প্র্গাই জীবের ঘায়াকাশে আানদাময় আত্মা 
ইনিই জীথের আমময় স্থুলশরীর এবং ইনিই গ্রাঁণময় ফোঁ। মমোময় ফোধ 
ও বিজ্ঞানময় কোষ ভাঁবে * প্রকাশিত রহেন। শাঁজোগণিষ্ট উপায়ে যখন 
বিবেকীরা ইঠাগ আনদস্বন্নগ ভাব অগরোঙ্গরগে দেখিতে পাঁন তখন 
৯ সর্ষোপদিংখলারোপনিধদে এবং তৈততিরীয়ৌগমিধদের এন্গামসাধলীতে সীধের 
প্ধক্ষোয বিরত সা অি, মনজা। মেদ তব, মাল ও গত আর কার্য) এই 
হটকোহমর স্থল শরীরই অন্নম্ধ কোষ | গঞ্চ পণ, গধ জাগেজি। এবং ঠক হর্টে। 
জয়ের সমটিকে আণময় কোষ বঙে। পঞ্চ পাণের বিশেষ বিষণ গম একে ধর 
'হইধে। বপন, বুদধি। অহষার এবং চিত্তের মমঠিকে মমোময় কোষ খে । ময় 
মাম। তর্থে ব্যগহত হয়। কাখম বা কেন মাত্র কল্গমাফেই মন খল ধায়। ফখম খ 
মনোসা কোষই গন গাসে অভিহিত হা) বিস্ত অনেক শ্থচেই মল পা ছানা ফেখ 
মা চি বা অস্তরিষ্জিয়ই ধুঝা যা়। থাহজগ এবং অন্থগৎ বিষয়ক দিধিধ. আনে 
নাম বিজাম। ইহা হইতেই কানা, বুঝি এবং খহঙ্ার পাত হয) ইহা, সন 
: বীভাবে সীধের চিত্তে বর্তমান থাকে । এবং লমাধি ও অতি অবস্থাতেও ইহা ফিট 
হয়ন]। যে জীবের যত গুষার আন থাবে সেই মণ জামের সমটই সেই লী; যা 


















ধিজনময় কোধ। বগা বা আয! যখন জীবায়া তে পঙিত হন তখন তাধাফেই। 
এ আমমময় কোষ বল খায়। ঃ 
প্গবান, শখরাচারোর, মতে সঙ্ষকা ধিষগাখাক, অথঃধরণই মমেমগা মাং 
“: দিগাঝিক। খুদধিই বিজানময় কে, এবং এন অগঃযয়ণের বখযনী বৃতিই আামগমা 
ধা ডাহার মতে জীধায। গাথা ও আখার কোন একো মাই। হাতার সাধা, 
ফাদ এফটাবেও কৌধ বল! সঙ্গত মছে। এবং টি আগর মাম জাদগ ধা উজ 
1 গঞচাদীবার খলিয়াছেম +-. 
খা, এ, মণ। খুর্ধি ও. অ।গলা-এই ধরবো যা আও আম মিলের. 
8? ভূগিয। সংমাযে দামাধিধ গতি পাও হল।  স্বণ গাধতৌতিফ গোহই আসা 
কোষ পঞ্চ আধ ও পঞ বর্দোিযর. নমটিকে পাপ ফোঁধ ধাযা। পঞ্চ জামে, 
১ সহি গন নাসক অস্ত সংখযাখধ তাযফে গলোগয় ফোধ ধলা, খা. 
.. পি আনেছিয়ের সত বুদ্ধি নামধ অস্থঃকরণের দিক্চযাযাধ তারক বিঞযঃ, ফোয 
খগে গঞ্জ এ দি গং জা।সেজিা। মম ও বুদ্ধি] সগঠিকে লিখন: 








“ সভুর্থ এবন্। হ্৭ 


হারা মগ ার্থের তথ সম্ক্ত্ধপে অবগত হন। কার্যাকারণকাগে 
গ্রতিভাত বন্ধের যথীর্ঘ তত্ব অবগত হইগ়া যখন নাধকোর প্আমিই ব্রা” 
এইরপ অপরোগ জান হয় তখন'লাধকের সমস্ত বাঁসনাময় অবিগ্যা শোঁপ, 
»এহয়।,লকল পদার্থের তব বিদিত হওয়ায় আর তাহার কোন পাকার সংশয় 
থাকে না। এবং থে কর্মফলের কার্ধ্য আস্ত হওয়ায় সাঁধক তখন অভাবে 
বরহিয়াছেন সেই বর্ণাফগ ভিন তাঁহার অন্য সমস্ত কর্দর্চল বিনষ্ট হয়। উপ্ত 
এবৃত-কর্দফল যতক্ষণ না ভোগা গায় হয়. ততক্ষণ তিমি জীবঘুক্তভাবে 
থাকেন। অগ্রবৃত্ব-কর্দাফশ ব্রশ্জ্ঞানঘীরা বিনষ্ট হওয়া এবং আীবগুজ 
অবস্থায় নূতন কর্মফল উৎপন্ন না হওয়ীয় গ্রবৃত্-কর্পফল ভোগদীরা কয় 
হইবাঁমাত্র তিনি বিদেহমুক্ত হম। ব্রহ্গের সহিত তীহার আর কোন 
প্রকার পার্থক্য থাকে না। কোন, একার সাঁধক' পরা বিদ্যার অধিকারী 
হা এই একার মুক্তি গ্রাথধ হন এক্ষণে সেই বিষয় বলা! হইাতেছে। 
কেখল মাত্র শীল্তরপাঠ অথবা শাজার্৫ঘ ধারণীশক্তি অথবা ওদ্নগদেশ 
সা আমিই বর্ষ” এইনপ অপর জান হয় না। ভক্তি এবং উপাধন! 
খানা গ্রসম হইয়া তর ধাঁহাকে অনুগ্রহ করেন কেবল সেই সাধকাই আঙ্গাকে 
আঁপন আগা বলিয়া জানিতে পারেন এবং কেবল তাহার বুদ্ধিতেই আখ্ম- 
তত মম্যক্ভাবে গ্রকাণিত হয়। শারীরিক এবং নসিব বথখুয়। 
অজ্ঞানীচ্ছপ্ন ও অশান্দীভাবে তগগ্যাকাদী'. ব্যক্তির বৃষ্ধিতি আখতথ 
প্রকাশিত কয় না। ধীহার শরীর ও মন দুস্থ এবং বশার্লী, শাজাত 
লোঁচনা ও গরপনেশ দ্বারা বাহার অনা পদার্থে বৈরাগ্য এবং আখ 
পদার্থে ভক্তি জন্নিয়াছে এবং বেদাস্তশাস্টোক্ত মার্স অবগদন পূর্বক তরঙ্গের 
অপরোগ্ন জ্ঞান লাভার্থ ধিনি কাঁর়মঘোবাক্যে তপস্যা করেন, ফেবল মাক: 





বলে।.. ইষ্ট দর্শনাটিজমিত স্বধবিগিষ্ট.সবই আনসাময় বোধ বা বারণ শরীর । উনি 
ধিত: পচটা বোধের, মধো যখন যেটার সহিত আয অভডেরত্ববা আম অঙ্গে তখন ঝা 
থক ধম বলিয়া উত্তহন। 
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ইলা 1 রর 


৮ সরল বেদান্ত দর্শন 


সাহীরই "আমিই অঙ্গ” এইকপ পরোক্ষ জান হইতে পাঁরে এবং কেবল 
মা তিনিই র্ষনির্বাণ পাইতে পারেন। 

১. উগগংহারে বক্জব্য এই যে,.যে ব্যক্তি ত্রহ্মকে জানিতে পারেন, ভিন 
স্বয়ং ব্রন্ধ হম, তাহার কুলে অব্রঙ্গবিদের অনা হয় না। তিনি.শোক' এবং 
'গাগ অভিক্রম করেন এবং: সংসার-বাসনা-প হদয়-গহ্থি হইতে বিমুক্তি 
'লভ করিয়৷ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হুন”। 

অতএব ব্র্ভ্ঞানই পরম. পুকরুযার্থ,এবং ব্রহ্গই প্রি ॥ ঘিভীয় 
সৃত্রে: যেই অনয লঙ্ষণ উক্ত হইয়াছে. 


, ক্স 


গঞ্চম প্রবন্ধ ॥ | 

-50০0০-৮ | 
দ্বিতীয় স্থজ ৷ 
জন্বাদ্যস্য যত?। 


জদ্মাদি অগ্য ঘতঃ, এই তিন্টী কথা! লইন্া স্জটী হইয়াছে। গজ 
আদিতে যাহা” এইরূপ সমাস করিয়া জন্থাদি শব্দ নি্গন হইয়াছে 
'অধ্য” শের অর্থ “ইহার”। এবং প্যতঃ৮ খবর অর্থ শ্ধাহা হইতেস। 
সমস্ত সত্রের অর্থ এই যে প্্যাহা হইতে ইহার জন্যাদি হইয়াছে তিনিই পরহ্ধ।” 
এক্ষণে দেখা যাউক “জন্মাদি” এবং “অস্য” (ইহার) শব ফি অর্থে 
ব্যবহৃত হইক্াছে। তৈত্তিরীয়ৌগনিধদে তৃতীয় অধ্যায়ে ভূগ্তবন্মী নামে 
একটা আখ্যায়িকা আছে। ভৃগুনাঁম। বরুণতনয় তদ্মজিজ্ঞান্থ হইয়া স্বীয়, 
অ্বনক বরণের সমীপে, আগমনপুর্র্্ক কহিলেন, ্ভগবন্‌, আমাকে বধ 
বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন” বরুণদেব পুক্রকে কহিলেন "অন্ন, গ্রাঁথ, 
চগ্চু, শোত্র, মন ও বাঁকা বম্গোপলন্ধির দ্বার অর্থাৎ এই সকলে খিশেয 
করিয়া! পরীক্ষা! করিলে ব্রঙ্গকে জানা যায়। এবং প্রগ্গের পম্মথ এই যে, 
হিরণাগর্ড অক্ষ হইতে স্ব (তৃণ ) পর্য্যন্ত এই মমন্ত তৃত তাহ। হইতে এথ- 
গ্রহণ করে, সাহার আশ্রয়ে জীধিত থাকে, এবং খাস্তকালে তীঁহাতে ধিলীন 
হয়। কেবলমাত্র উপদেশ দ্বারা ত্রাজ্ঞান হয় না। ব্রশ্গাকে জাগিতে হইবে 
: ভগমা। করিতে হয়।. যে সকব পদার্থ পরীগ্ণা করিলে তর্কে আনিতে 
পারা যাঁয় তাঁহা তোমাকে ব্লিলাম।. এবং বর্গের লণও তোমাকে 
দিলাম). এক্ষণে ভুমি এই লক্ষণ সমূহ দারা তাঁহাকে গরোগরূপে বুঝিয়া 
তাহার ম্বরূপ, জাঁনিবার ইচ্ছায় তপঘ্যা কর। তাহ! হইলে তাহাকে 
: অগরোগ্ষরাগে জানিতে পারিবে”। 
- ভদনস্তর ভূগুমুনি তপস্ঠরণ করিতে লাগ্িলেন। তিমি তগগ্যা ফি 
“স্থির করিলেন যে, অন বর্গ,আব্রঙ্গ স্তপ পর্যাস্ত এই সমস্ত ভূতগণ অন্ন 
হইতে উৎপন্ন হইতেছে, আমারা জীবিত আছে, এবং খিনাসকালে অরে 


৩০ মরল বেদান্ত দর্শন। 
বিনীন হ্য। কিগ্ত এই একার দিষ্ধান্তে তাহার চিত্ত প্র না হওয়ায় 
'ভিনি পুনরায় পিতার নিকট গিয়া ত্রদ্মোপদেশ আর্থনা, করিজেন। ব্চগদেধ 
কছিলেন। “এখনও তোমার ঙ্গজান হয় নাই। যে পর্য্যত্ত ৫তামার, ত্র 
সাক্ষাৎকার ন। হইবে, ততক্ষ্ণ'তোমার বর্জ্ঞান হইবে না। একমাত্র তগ" 
খ্যাই ত্রঙ্গাজানের সাধন, অতএব তুমি তপদাঁ করিতে থাক” ভূগুমুগি 
পুনায় তপশ্চরণ পুর্ব প্রীণকে ত্রচ্ম বলিয়া স্থির করিবেন, যেহেতু প্রাণ 
হইতে ভুত সকল জন্মগ্রহণ করে, গ্রাণ দ্বারা জীবিত, থাকে, এবং বিনাশ 
কালে গ্রাথে লয় হয়। কিন্ত তখনও তাহার সমত্ত সন্দেহ অপনোদন ন] 
হওয়ায় তিমি গুনরাগন-গিতার নিকট গেলেন এবং উপদেশ. প্রার্থনা করি- 
গেনা, বর্ণদেব তাহাকে পুরা তপ করিতে বলিলেন। তিনি পুনরায় 
. তগ করিয়া মনকে তরঙ্গ লিয়। স্থির করিলেন, মেহেতু মন হইতে ভুত 
কলের জন্ম হয়, মন ঘ্বারা ভূত কল জীবিত থাকে) এবং অস্তে ভূত সবার 
মনেই বিলীন হয়। কিন্ত তখনও নিঃন্দেহ হইতে না| পারিয়া তিমি 
পুরা: গিতার নিকট গিয়া! ব্রন্দোপদেশ প্রার্থনা! 'কন্মিলেম।' খরগরোষ 
তখনও ভাহাকে তগ করিতে বগিযোন। তিনি আবার তগণ্ঠরধ: করিয়া ্ 
বিজ্ঞানকে র্গ বলিয়া স্থির করিযেন। যেহেতু বিজান হইতেই ভুত সব" 
লের জমা, বিজ্ঞানে ভূতগণের স্থিতি, এবং বিজ্ঞানে তূতগণের লয় হয় 
'ফিন্ব তখনও স্বসিদধাস্ত অন্রাস্ত বলিয়া! বিশ্বাপ না হওয়ায় পুনরায় পিতার 
নিকট গেধেন।.. গিতা আবার বলিলেন, “তুমি এখনও জ্দ জাঁনিতে গার 
নাই। এখনও তগ করিতে থাক”। ভূপুমুনি পুনরায় তপ করিয়া “আনণাই 
বঙ্গ” ইহা জাঁনিতে পারিলেন। সেই আদ হইতেই ভূত সকলের নি 
হয়, আনন দ্বারা তাহার জীবিত থাঁকে- এবং শেষে আনগেই তাহারা 
বিলীন হয়। এইবার সাঞ্চাৎ বর্গ দর্শন করিয়া! ভূগুমুমির মস্ত সক্দেহ: 
দু্ীভূত হইল। ভৃগু কর্তৃক বিদিত! বনপ্রোক্তা এই বিদ্যা আত 
পরমানদ্ে গ্রতিঠিতা এবং পরিদমাপ্ত! 1 নু 
গা বিগ নন 
্র্ে বিন হ্ইবে।... ১825 


পঞ্চম গ্রধষা |. ৩৯ 


এখানে একটা কথ| ধলা আবশাক। বেদাস্তগান্ত তে পরদ্দাও ও 
জীবের বিলক্ষণ সাঁদুশ) আছে। জীবের পঞ্গে অগময় কোধ, ধেযাগ, 
ব্গা্ডের গঞ্গে গুপজগত্। সেইনগ। জীবের পঞ্গে গ্রাগময় কোষ যে 
কার্য করে, ব্ধাতের গ্গে সমন্ত শক্তির মমি সেই কার্ধা করে। : এই 
গ্রানময় কোষ ও শক্তির সমটিকে সংক্ষেগে গণ বলা যাঁয়। চিত্ত আহ 
কার বুদ্ধি ও কল্পনা! লইয়া যেরূপ জীবের মগোঁময় কোঁষ বামন হা মমন্ত 
অগতের মনোময় কোষের সমষ্টি সেইরূপ হিরণ্াগর্ভনগে প্রকাশিত হন। 


বিবিধ পদার্থের জান যেনধপ জীবের বিজ্ঞানময় কোধ বা বিজ্ঞান; 


 ঝগে বর্তমান থাঁকে সন্ত জীবের বিজ্ঞানের পমঠি নেইনগ হিরধাগর্ভের 
বিজ্লান বা. হিরণাগর্ডের বুদ্ধিতে প্রকাশিত বোরপে "বর্তমান থাঁফো। 
জীবন ভিন্ন যেখন জীব থাকিতে গাঁরে না মুখা প্রাণ 'ভিয সেইনপ 
অক্ষাওড খাঁকিতে পারে না। মৃত্যু গর জীবের বিজাঁন মন গ্রাঁণ ও শমী 
যেমন ধিঙ্শরীররূগে অবস্থান করে গ্রণয়কাঁলে সমন্ত বন্গাও সেইর়প 
_ অঅধ্যক্তা প্রকৃতি বা গ্রধানরগে অবস্থান করে। জীবের ধিলশরীর, 
বিজ্ঞান, মণ, দুল ও শরীর যেরগ জীবাধায় গতিঠিত,অবাক্তা! ও বাঞ্চা 
প্রকৃতি সেইনপ ঈশ্বর খা ঘগদ্াঁীতে গ্রতিঠিত। অবিদ্যাধীন জীব! 
যেরূপ নিখগি আখা হইতে প্াদুভূর্তি হন, গ্রন্কতির অধিঠাতা সেইনপ 
: লিগ আত্মা হইতে গ্রফটিত হন। ৃ 
উল্লিখিত ভৃঙ বরণ সংবাদ সম্য্রাগে ধুঝিতে হইলে অয প্রাণ মগ 
: বিজ্ঞান এবং আনদা এই কয়েকটা শখোর একত অর্থ জানা এঁয়োজন। 
উক্ত শবগুধির অর্থ গ্রোপমিযদে বলা আঁছে। গাঠবগণের নুবিধার 
- অগ্ঘ সেই অর্থগুলি এখানে লিধিত হইল গ্রাশ্নোপনিধদে অন শখের 
: পরিবর্তে রয়িশষের গ্রয়োগ আছে এবং গিতি আগ তেজ এই তিন 
মূর্ত ভূত এবং বাধু ও আঁকাঁশ এই ছুই মূর্ত ভূতে রর খলা হতয়াছে। 
মিতয়াং অয এখন অর্থ পঞ্চ ভূতাতাক অগৎ। প্রাণ সে প্রশ্নোপনিধা, 
বলিয়াছেন যে আখা হইতে গণের উৎপত্তি হয়] পুরুষ এবং খুরুযের 
]খ ছায়ায় থে সন্ধা আত্ম! এবং গণের কক সেই সদ্ধ। গুরু মতা) 
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ছা মিথ্যা) সেইরূপ আতা! সত্য ও চিনা, এবং গ্রাথ মায়াময় ও অচিৎ। 
পুরুষের সব্থা বাতিরেকে ছায়ার সত্বা থাকিতে পারেনা, সেইরূগ আত্মার, 
সত্ব। বাতিরেকে এাঁণের সত্বা-থাঁকিতে পারে. না। এই গাঁণে বিজ্ঞান, 
মন ও সমন্ত-স্থষ্ট পদার্থের বীজ, সরল নিহিত: থাকে এই প্রাণ: সমস্ত: 
অচেতন শক্তির বীজ বামূল: অচেতনশক্তি। ইহা মুখ্য প্রাণরগে। ঈশ্বরে: 
এবং জীবনরূগে জীবাত্বায় গ্রতিঠিত আঁছে। জীবের, স্বপ্নেচ্ছাদি নিশা, 


“ কর্ণফন ঘার! মুখ্য প্রাণই জীবনদ্ধপে প্রাণিগণের শরীরে আগমন, কারে): 


দ্রাটু যেমন আঁপনার ক্ষমতা বিভাগ: করত শ্বীয়'অধীনস্থ কর্ণচারিগগাকে 
আপন গ্রতিনিষিভাবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের শামনকর্তারপে নিযুক্ত করেন: 
সুখ্য গ্রাও-সেইরূপে অপান) প্রাণ, সমান,. ব্যান ও উদদীন এই পঞ্চভাগ্গে 
আঁপনাঁকে'বিভক্ত করত তাহাদিগকে ভি ভিন্ন কার্যে নিয়োগ; করেম।, 
গাঁছু (মলদ্বার ) উপন্থ (মুন্রদার ) নাগিকা, সুখ গ্রভৃতি দার দিয়া মন মূত্ 
রশ নিষীবন গ্রদৃতির নিঃমরণ অপান বাযুর কাধ্য।. অপান বায়ু প্রধা-. 
নতঃ পাঁযু এবং উপস্থে অবস্থান কন্ধে। চক্ষু, খোর) মুখ) জিহ্বা, নাদিকা,: 


. ত্বক্‌ প্রভৃতি দ্বার দিয়া আল্লোক, শব্দ, আহার, রস, নিশ্বীগ, পর্শ গতির... 
গ্রবেশ পরীণবাযুর কায । প্রাগবা়ু গ্রধানতঃ চক্ষু শোত্র মুখ ও. দাঙ্গি-: 


.কাতে-অবস্থান-করে।: প্রাণবাযু ও অপান বায়ুর মধ্যদেশে সমান বায়ু, 





_ স্থাঘ1 সমান বায়ু গ্রধানতঃ নাভিদেশে অবস্থান করে। গরাণবায়ু কর্তৃক'.. .... 


থে'সমস্ত পদার্থ খ্রীরমধ্যে আনীত হয় তাহাদিগকে: পরিবর্তন-ও বিশ্লেষণ 
.পুর্ববক তাহাদের: .সারাংখ গ্রহণ করত-সমান.বাযু সারাংশ যথাস্থানে: 
গ্রয়োগ:করে এবং অসার 'অংশ- বিমর্জনের অন্ত অপাঁল, বাঁকে, অঙ্গ 
- করে ই সারাংশ সকন প্রাপ্ত হইয়া গা জ্ঞানেন্দরিয় মন ও বুদ্ধি আপন:.. 
আপন কর্ম করিতে,সক্ষম হয়। - যে: মুখ্যপ্রাণ, জগতের. প্রতিষ্ঠা. তাহাই: 
'জীবশরীরে হ্বদয়দেশে জীবনরূপে-অবস্থান' করে|. এই: হয়ে: একাধিক! 
শত 'নাঁড়ী:. আছে.। , ইহাদের : গ্রত্যেক...নাড়ীর। সহিত এক: একশত, 
আখানাড়ীর, 'যোগ- আছে এবং- এত্যেক- শীখানাড়ী; িপ্ততিগহন: 
0২,০৯০) ২ গ্রতিশাথা নাড়ীর সহিত : সংযুক্ত. আছে।: - এই: সমন, 
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নাড়ী শ্াখানীড়ী ও গঁতিশাখানাভীর মধো  ব্যানবাধু বিচরণ করত 
 জীবকে আকুধচন, ্রামারণ, লক্ষন, থন্কন। এহণ। নিগগেগণ আভৃতি 
কার্য করিতে, মঞ্ষম “করে। পূর্বোক্ত একাধিথা শত ঘাড়ীর মধ্যে 
কোন একটী দিয়া উদবান বাঁধু মৃত্যুকালে জীবকে এক স্থল শরীর হইতে 
ভন্ত স্থল শরীরে: অইযা যায়'। অন্ঠান্ত গা্কতিক জিমার সা উদ্ানধাধুর 
এই:করিয়াও গ্াক্কতিক নিয়মের বশীভূত। জীবের আপন কর্মফণ ঘানাই 
জীবের গন্তব্য স্থলস্থির হয়। যদি জীব পুণ্যকণ্থ করিয়া! থাঞেন, তাহ! 
. হইলে মৃত্যুর পর উদ্দানবায়ু তীহাকে দেবলৌকাদি উত্তম স্থানে 
লইয়। যায়। আর' যদি জীব পাঁপকর্ম করিম! থাকে তাঁহ। হইলে 
মৃত্যুর, পর উ্দানবাস্ধ। তাহাকে: তির্ধ্যধ্যোনি গড়তি মরখাগোকেণ 
লইয়া! বায়। এবং যি জীব গাপ পুণ্য উভয় কর্মাই করিয। থ।ফে তাহা? 
হইলে, মৃত্যুর পর উদান বায় কতৃক মে মন্ুষ্যলোধই গুরঃ থু হয়|". 
জীবশরীরস্থ গরাণবায়, অপানবামু। সমান বায়ু, ব্যানধাগ়ও উঠান খাযুর 
সমষ্টিকে' প্রাথময় কোধ,ব। সংক্ষেগে এগ বলাযায়'। মুখা এাথের যেরগ' 
ংশ জীবের শরীরের মধ্যে প্রাণবাযুন্ধগে'অবস্থিত মেইপগ অংশই থা 
অগতে জগৎ একাশক আদিতারূপে (5)) বর্তমান! আর্দিতাই থ্াণ- 
বামুকে আপন কারা করিতে সমর্থ করে, এবং প্রাথবাধু না থ|কণে আব! 
বাস জগৎ অন্ভব কদ্দধিতে পাঁরিত না। এইরাপে মুখা গাথের থেরণ 
অংশ.জীবশরীরের অভ্যন্তরে, অগানখীযু্ূগে অবস্থিত গেইকগ অংশই 
মাধ্যাকর্ষণ বিশিষ্ট খল জগ ও পৃথিবীনধপে (0069) বাধ জগতে ব্যান), 
ইহাঁর। পর্বল্পরকে আপন গন ধার্য করিতে মঙ্ষম করে। ধরি গুথিবী ও 
বাহ জগতের আনাপ্ঠ সণ পদার্থ জীবের শরীযসথ পার্থিব পদার্থকে আকর্ষণ 
দা করিত ভাহা হইলে জীবের শরীরস্থ অপানবাধু আপন কার্য করিতে 
পারিত না) এবং জীবের খরীরে খদি অপানধাু লা থাফিত তাহা হাথে, 
আনিপুলিবের বে যে।গনণে উদ্াণবাযুকে আআ করিয়। দা খা সি গাঙাবে 
আগুন ইচ্ছামত মন্দার বিচরণ কগিতে পায়ে 
৫ 
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জীবশরীরের উপর বাহা জগতের কোন গ্রকার আকর্ষণ শক্তি কায 
করিত না। মুখ্য গ্রাণের যেবপ অংশ জীব শরীরের মধ্যে সমান বায়ন্ূগে 
অবস্থিত, মুখ্য গ্রাণের মেইন্প অংশই ঘাহা জগতে আঁকাশরূপে 
(9895 &9৫ 9১0) গ্রতিষিত। ইহার পরম্পরকে আপন আগমন 
কার্ধা করিতে স্গম করে। মমীন বারুর গ্ভীয় আকাশ কোন দ্রব্য 
আনয়নও করে না এবং কোন দ্রব্য গরিত্যাগও করে না। 
শরীরের অত্যস্তরে সমান বাঁতু যে প্রবা প্রাণ ও অপানবাঘুর কার্ধ্য 
সম্পাদন করে বাহ্‌ অগতেও আঁকাঁশ পেইন ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও স্থৃগ 
পার্কে আগন আঁপন কাঁধ্য করিতে সক্ষম করে। শরীরের অত্যন্তকে 
মুখা প্রাণের য্ক্প অংশ ব্যানবাযুন্ূগে অবস্থিত মুখ্য প্রাণের সেইরূপ 
অংশই বাহ জগতে [বায়ু বা ব্যক্তণকিরূপে (0০০০) বর্তমাম। বাঁযুই 
স্থিতিস্থাপকতা, বিপ্রকর্ষণ এ্রভৃতি কাধ্য সম্পাদন করে। জীব শরীরে মুখ 
গ্রাণের যেরূপ অংশ উদ্বান বায়ুরূপে অবস্থিত মুখ্য গ্রাণের সেইরূপ অংশই 
বাহ্‌ জগতে তেজ ব। অব্যক্ত শক্তিকূপে (9038)) বর্তমান | এক শরীরের 
মৃত্যু হইলেও উদ্দান বাঁধু যেমন জীবকে বিনষ্ট হইতে না! দি অপর শদীয়ে 
লইয়া যাঁয় সেইবগ তেও কোন পদার্থকে বিনষ্ট হইতে না দিয়া কোন 
পদার্থের 'একভাব বিনষ্ট হইলে ইহাকে অপর ভাবে বাঁধিয়া! দেয়। খখন 
জীব ক্গীণীয়ু হইয়৷ মুতূ্, দশা গর্ত হয় তখন তাহার জান ও কর্দেজিয়- 
শক্তি ও মন ও বুদ্ধি উপশান্ত হয় এবং তাঁহার আপন কর্ণাফপবণশতঃ থে 
লোকে খাওয়া উচিত সেই লোকের জ্ঞান তখন তাহার চিত্তে কন্ননাভাবে 
প্রকাশিত হয়। অণস্তর জীবের উক্ত কন্পনীজ্ঞান ও ইন্দিয়সকল ও 
মনোময় কোষ ও বিজ্ঞান সমস্তই লিখশবীররূগে পরিণত হয্। তখন 
উ্দান বাঁযু উক্ত লিঙ্গ শরীরকে বথীসন্বল্পিত লোকে অইয়া খাঁয়। মন ও 
বিজ্ঞান গম্বন্ধে গ্রঞ্নোপণিযৎ বলিয়াছেন হে গার্গ! হূর্যের কিরণজাঁল 
যেমন স্থ্্যান্ত কালে হুর্য্যের সহিত বিলীন হয় এবং হূর্য্যোদয় কালে যেমন 
পুন হু্ধ্যের হিত একা শিত হয় সেইরূপ সুযুপ্তিকাঁলে খুদ্ধি অহঙ্কার ও 
কন্পনারপ চিততবৃত্তি সকল মন বা চিতে বিলীন হয় এবং মন তখন বৃত্তিশৃস্ত 


গিঞ্চম প্রবন্ধা। ৩৫ 


ভাবে অবস্থান করে। ধিস্ত সযুপ্তাবস্থাতেও জীবের বিধিধ জাঁন গকপ 
একেবারে লোপ পায় না । তাহার! সর্বদাই অব্যক্ত বীঘভাথে মনে বর্ত- 
মান থাকে এবং জাগরণ ও দ্বগ্নকালে এ সমস্ত জান হইতেই জীবের দুগ্ধ 
অহঙ্কার ও কল্পনা গ্রাদ্ভূত হয়। জীবের বিবিধ জ্ঞাঁনকেই বিজ্ঞান বলা 

যায়। সর্বেজিক্বাধযক্ষ মন্‌ সুযুত্রিকালে বৃণ্তিধুন্ট ভাবে থাকে ব্মিয়া সযুণ্তা- 
বস্থায় জী কোন শব্ধ গুনে নাঁ, কোন বন্ত দেখে না, কোন গন্ধ আ্াণ 
করে না, কোন বাক্য বছে না। কৌন অব্য হস্তাদি দ্বার] গ্রহণ করে গা, 
কোন প্রকার বৈষয়িক আনন্দ ভোগ করে না, আপন ইচ্ছামত কোন 
পদার্থ পরিত্যাগ করে না এবং পদীদি ঘার। বিচরণ করে গা। এই জন্ত 
লোকে বলিয়া থাকে যে জীব স্যুপ্তিকালে আপন আত্মাতে বিলীন থাঁকে। 
নির্রাকালে যখন গ্ুযুণ্তি ন। থাকে তখন জীব গ্বথে নানা গ্রকার মন" 
কল্পিত পদার্থ দর্শন করে। এই ম্নঃকপ্সিত পদার্থ সকল জীবের বিবিধ 
জান ঝ| বিজ্ঞান হইতেই প্রীদুভূ্ত হয়। জীবের জ্বানপথে কখন আমে 
নাই এমন কোন পদার্থ স্বগ্রে কল্পিত হয় না। অপূর্বদৃষ্ট কোঁন কোন 
পদার্থ কখন কখন দ্বপ্নে কল্পিত হয় বটে, কিস্ত যে সকল পদার্থের মিএণে 
উক্ত পদার্থ কল্পিত হয় তাহাদের গ্রত্যেকটাই পুর্ষে কখন না কখন জীবের 
জ্ঞানগথে কোন না কোন গ্রকারে অবশ্য আগত হইয়া থাকিবেই 
থাকিবে । জাগ্রৎকালে চক্ষু যে সকল পদার্থ দশন করে স্বগ্নকাধে শন 
সেই সকল পদার্থ বা! তাহাদের মধো এক ধা অধিক পদাথ বা ভাহাঁদের 
মিশ্রণে উৎপন্ন অন্ত পদার্থ দর্শন করে। জাঁগ্রৎথকাধে কর্ণঘে শন অবণ 
করে দ্বপ্নকাজে মন সেই সকল শব্দ বা তাহাদের মধ্যে এক খা অধিধ 
শব বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপয় অন্ত শব শ্রবণ করে। কোনও কাগজে 
বা কোনও স্থলে মন যে কোন পদার্থ অঙ্গভব করে মেই পরদার্থ বা সেই 
সময়ে বা অন্ত সময়ে অনুভূত অন্ত পদার্থ বা তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন থা 
তাহাদের মধ্যে একাধিক পদার্থের মিশ্রণে উৎপযা অগ্ঠ পদার্থ সকল মম 
শ্বপ্নকালে আপনার মধ্যে কন্পনা করত আপনিই জ্ঞানের ব্যয় ও জ্ঞাত! 
ভাবে প্রকাশিত হ্য়। আঁনন্দ মন্ধে গ্রয্পোপরিষৎ বধিয়াছেন ২৮৮ 
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সুুণ্ডি বা সমাধি দ্বারা যখন মন সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয় সেই সময় শন 
কোন গ্রকার স্ব দেথে না। তথন জীবের সর্ধগাকার জান ববীর্ততবে 
বিলীগ হওয়ার কেবল একমাত্র প্বগ্রকাণ আনন্দ আতা! জীববত্তৃক' অনুভূত 
হুন এবং জীব গ্রতিবন্বশ্ট পূর্ণানন্দ ভোগ করেন । 

গঞ্ষিমকল বাসার্থ যেমন ধৃদ্ধকে আশ্রয় কধে মেইফপ পঞ্চ মহাভূত 
(ক্ষিতি, অপ তেজ, মূরুৎ এবং বোম) ও তাহাদ্দের পন আপন 
বিশেষ গুণ সক (গন্ধ, রস, রূগ, স্পর্শ ও শব্ধ) পঞ্চ জাঁনেক্রিয় (ঘা 
আস্বাদন, দর্শন, ম্পর্শন এবং শ্রবণ শক্তি সকণ) ও তাহাদের বিষয় 
(স্রাতব্য, রূমফ্িতব্য, ভরষ্টবা, ল্পর্শরিতব্য, এবং শ্রোতব্য পদার্থ মল) 
পঞ্চ কর্ণোন্তরির (বাক্‌, পাণি, পাদ, পামু এবং উপস্থ) ও তাঁহাদের বিষয় 
(বক্কব্য, আদাতব্য, গন্তব্য, বিদর্জধ়িতবা এবং আনন্দফ়িতবা পদার্থ 
সকল) চিত্ত ( অন্তঃকর্থ ঝ| মননের্জিয়) ও চিত্তের তিন একার ত্ৃতি 
'( মন ঝা কমপণা, বুদ্ধি বা জ্ঞানগম্য পদার্থ মকণের নিশ্চয়াত্মক বোধ এবং 
অহঙ্কার বা আমি একজন পৃথক সন্বাবিপিষ্ট ব্যক্তি এনপ নিশ্চয়াক 
বোধ )ও চিত্ত এবংঃচিত্তবৃঙ্িসমুহের বিষয় ( চেতয়িতব্য, মস্তব্য, বৌদ্ধ 
এবং অহ্যর্তব্য পদার্থ সকল) বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান দ্বারা একানিতবা 
গদ্দার্থ মকল ও প্রাণ এবং শক্তিত্বার। ধারয়িতব্য গণীর্থ গকপ--এই সমন্তই 
ঈশ্বর ব! পরমাত্বায় গ্রতিঠিত আছে। এই ঈশ্বর বা গরমাত্মাই এষা, 
আষ্টা, আতা, আতা, রমগ্লিভা, মন্তা, বোদা, কর্তা, বিজ্ঞানাগ্বা। জীবভাঁবে 
প্রকাশিত হন। এই পরমাত্মা সেই অঞ্দর আনন্দ আত্মায় গ্রতিচিত। 
হে সৌমা; যে সাধক সেই তমোরহিত, নাম রূপ শরীর যন বিজ্ঞান গ্রভৃতি 
শর্মোপাধিবিবজ্জিত, অক্ষর, সচ্চিদানন্দ আত্মাকে অপরোদ্দভাবে জানিতে 
গারেন তিনি দেই অক্ষর অচ্চিঘানন্দ আত্মাকে আপন আমা! ধনিয়া 
দেখিতে পান। তখন সাধক বরন্ত্ব প্রাপ্ত হই] সর্বজ্ঞ এবং সর্ধ্ব হন। 

উপরে তৈত্তিরীযৌপনিষদ্‌ হইতে ভূগুবন্লীর যে অংশ উদৃত হইয়াছে 
ভাহাঁতে বলা হইয়াছে ফে (১) শরীর, ইঞ্জিয়গণ, প্রাণ মন এবং বাক্য 
রদ্দোপলদ্ধির ঘার খ্বরূপ; (২) "তাহা হইতে এই ভূতগণ জন্মগ্রহণ করে, 
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খঁহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে ধীহাতে লয় প্রাপ্ত হয়। 
তাঁহাকে জাঁগিতে ইচ্ছ! কর, তিনি ব্রহ্ম” এই শ্র/তিবাক্যটা এঞ্জোর শঙণ- 
বাচক) এবং (৩ প্রগাজিজ্রান্থ ভৃমুনি তপ করিয়া "আনণাই পথ” ইহ 
জানিতে পান্সিলেন ; সেই আনন্দ হইতেই ভূত সকলের সি হয়, আনন 
দ্বারা তাঁহারা জীবিত থাকে এবং অস্তকালে আননেই তাহারা পয়গাণ্ 
হয়-_এই শ্রুতি ত্রগ্গের ন্বরূপনি্য় বাঁক্য। উল্ত ঞ্ুতিবাধ্যগুণি গনী 
করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রথম স্ুত্রোক্ত বরঙ্গজিজ্ঞাসা (ক্র্গকে জানিব।র 
ইচ্ছা )ও দ্বিতীয় শৃত্ৰোক্ত জগ্মাদি ( জন্ম প্রভৃতি) ও যতঃ (যাহা হইতে ) 
এই কথাথনি ব্রগ্ধের লঙ্গণবাচক শ্রুতিবাক্যটার অন্তভূ্তি। বাণুবিক 
উক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি অবলদ্বন করিয়াই এই ছুইটা স্তর উপ/মিবন্ধা হইস্সছে। 
ছান্দোগ্য উপনিধদের তৃতীয় গ্রপাঠকের চতুর্দশ খণ্ডেও প্রশ্গোর গণ" 
বাঁচক এইপএকার শ্রতি আছে। “এই অমন্তই তরঙ্গ; যেহেতু এই সমস্ত 
জগৎ তরন্ম হইতে জঙ্গিয়াছে, ব্রর্জে লয় পাইবে, এবং তরঙ্গে গ্রতিঠিত 
আছে।” ব্রচ্গের শ্বরূপ নির্ণয় ঘাকাও অগ্া্ত আতিতেও আছে। 
ধীতরেয় উপনিষদ, বলিয়াছেন,--“চিৎ থা গ্রজ্ঞানই বর্গা।”কঠোপানিধদ, 
বলিয়াছেন-_-সেই ব্র্গকে কেহ বাক্যথ্থারা ব্যক্ত ফরিতে গারে না, 
চক্ষুারা দেখিতে পায় না, অন্ত কোন ইঞ্জিয়দাপা হণ খারতে 
পারে না এবং মনেও কেহ তাঁহাকে খারণ ধরিতে পারে না। 
তিনি আছেন অর্থাৎ তিনি সঙ এই জ্ঞান খাতির়েকে তাহাকে 
উপলব্ধ করিবার আঁর কি উপায় হইতে গারে 1” এই আমন্ত আভিঝাধ্য 
হুইতে ইহাই স্থির হয় যে, মচ্চিগীনন্দই বর্গের গ্বন্নপ ) এবং সমস্ত অগৎ 
ভীহা কর্তৃক সৃষ্ট হয়, তাহাতে গ্রতিঠিত থাকে, এবং হাতে ছয় গ্রাপ্ত 
হয় ইহা তাহার লক্ষণ। স্মৃতিতেও এই প্রকার বাধ্য দেখা যায়। 
* ৬ভগবদগীতা বনলিয়াছেন--“আমা হইতেই সমস্ত জগতের উৎণন্তি হয় 
এবং আমাতেই ইহা লয় পাইয়া থাকে । হে ধনগ্য়! আম। হইতে পৃথক 
কোন বন্ত নাই। যেমন স্থত্রে মখি কল গঁথ| থাঁকে মেই একার এই 
যমন্ত জগৎ আমাতে গ্রতিষিত।» বিযুপুরাণে আছে--এষিনি এই 


৩৮ সরল বেদান্ত দর্শন। 


জগতের হি গ্থিতি বিগাশের মূল কারণ, যিনি এই অগজ্জাগে একাণিত 
বুহিঘাছেন, মেই সর্ধব্াগী গৰ্মাত্াকে গ্রথাম করি” 

এই সমস্ত তি ও স্থৃতিবাঁক্য পর্যযানোঁচনায় স্পট বুঝা যাঁয় গে, খ্িতীয় 
ছুত্রোক্ত “জনাদি” শবের অর্থ জন স্থিতি এবং নাশ, এবং "অস্য” শবের 
অর্থ এই মমন্ত জগতের, এবং সমুদ্রায় পরের অর্থ এই যে বাহ! হইতে এই 
সমস্ত অগ সৃষ্ট হইয়াছে, ধাঁহাতে এই জগৎ গ্রতিচিত আঁছে। এবং ধীহাঁতে 
এই জগৎ লয় পাইয়া থাকে মেই সৎ চিৎ আনন্দই ত্রশ্া। 


"৭৫০0০ 


যষ্ঠ প্রবন্ধ । 
১8৮ 
তৃতীয় খুত্র। 

এক্ষণে ইহা! বলা! যাইতে পাঁরে যে, "জন্মাদ্যস্য যত+” এই খুত্রের অর্থ 
করিবার জন্ত এত আতি ও স্মৃতিবাঁক্য আলোচনা করিবার এয়োজন কি? 
বস্ত মাত্রেরই একজন স্থ্টিকর্তী আছেন। বস্তর ধর্মই এই যে তাহা 
জন্মায়, কিছুকাঁল থাকে ও পরে বিনাশ পায়। এই বাহ্‌ ও অন্তর্জগৎ 
যেরূপ সুনিয়মে চাঁশিত হয় তাহা পরীক্ষা! করিয়া দেখিণেই বুঝা যাঁয় ঘে 
ইহার স্থাষ্িকর্তা সর্ধশক্ষিমান্‌ সর্বজ্ঞ এবং অবিনাণী। তাহার কোন একার 
ছুঃখ থাকা সম্ভব নহে। জ্তরাং তিনি অবশ্য আনশাময়। অতএধ 
ভগবান্‌ সুত্রকার এই সমস্ত বন্ত-ধর্ম ও বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ্ গরি- 
চালনার নিয়মাবলী দেখিয়াই অনুমাঁনসুলে “জন্মাদ্যস্য যতঃ: আর্থাৎ 
গ্বীহা হইতে এই জগতের স্থাষ স্থিতি ও নাঁশ হয় তিনিই ব্রঙ্গ* এই শুত্র 
করিয়াছেন। সুতরাং অস্থমানই উক্ত শত্রের মুল, শান্ত নহে। এই দাগ 
পুর্ব পঞ্চ হওয়ার অস্ভাবন। থাকায় সর্ধজ ভগবান, ছুকান তৃতীয় পু 
সেই প্রশ্নের মীমাংনা করিয়াছেন। সেই শবত্র এই 

তৃতীয় সুর । শাজযোনিত্বাৎ ॥ 

শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ বেদান্ত) যোনি (অর্থাৎ কারণ অর্থাৎ এমাণ) বাহার 
তিনি শাজযোনি। শাজযোনির ভাব, শান্যোনিত্ব। হেতর্থে পঞ্ষী 
বিভক্তিতে শান্্রযোনিত্বাৎ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। হজের অর্থ এই থে, শা 
প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই “অন্থাদযসা যতং, এই শত দার বর্থকে 
এই নিখিল জগতের মূল কারণ যৎ চিৎ আনন্দ বিয়া নির্ধারণ কণা 
হইয়াছে। 

বেধাস্ত দর্শন অনুমানমূলক ঘহে। এবং কৃত্রকীর ধেদাস্তহুর খারা 
কোন নূতন ধর্ম প্রবর্তিত করেন নাই। এবং এই ধর্ম পুর্দে ছিণ কিন্ত 


৪, সরল বেদান্ত দর্শন । 


অন্জাত ছিপ এমন কথ।ও তিনি বেন নাই। তাহার মত এই যে এই" 
ধর্ম মনাতন। বেদ বেদাস্তে টিরকালিই এই ধর্শা প্রকটিত আছে। তবে 
অমগ্র শান আয়ন্ত করা অতি ছুরূহ ব্যাপার, সেই অন্য লোকে যাহাতে 
সহজে সমগ্র শান্তর পৃতিপথে বাথিতে পারে তজ্বন্ত ছগুগি গ্রস্ত 
হইয়াছে। খাস্তবিক শাস্ত্রের বাক্য সকল উদ্াঘত হইয়াই বেদাস্তক্তর 
সমূহে বিচারিত হইয়াছে । এই স্কল ছুজের খাহাষ্যে বেদাত্ত বাকা 
সকণ গুঘঃ পুনঃ বিচার করত শাঙ্ে।ক্ধ মার্দ অধগপ্ধন পুর্্ধক তপস্যা, 
করিলে ব্রক্মাব্থতি হন্ম। কেবলমাত্র তর্ক বা অনুমান দ্বারা ব্রক্গাবগতি 
হয় না। 
ইন্জিয় পথে সর্বদা বর্তমান পদ! সমূহের জান হইতে আরস্ত করিয়। 
ব্রদ্মের অপরোক্ষ জান পর্যযস্ত জীবের যত গ্রকার জ্ঞান হইতে পাবে সে 
সমস্তই প্রমাণ সাপেক্ষ । স্ঠায় দর্শন মতে প্রমাণ চারি প্রকার--গ্রতাঙ্ষ, 
শব, অন্যান এবং উপমান। কিন্ত অনেকে উপযানকে শ্বতন্ত এ্রমাণ 
বনিয়! গ্াহা করেন ন! এবং সাংখা ও যৌগ দর্শনেও উপম!ন দ্বতন্ন গরমাণ 
বিয়া গ্রাহ্য হয় নাই। উপমান সাদৃশ্য জানের উপর নির্ভর করে। গধ় 
নামক আরথ্য অন্ত দেখিতে গোরুর মত এই কথ! অরণ্যচারিগণের মুখে 
শুনিয়া অরণ্যে গমন পূর্বক গো সদৃশ অন্ত দর্শন করিতে প্উজ্ত জন্বই 
গবয়” এইবগ জান হন্ম। এই জ্ঞানকে উপমান গ্রমাঁণ জনিত ধলা খায়। 
কিন্তু বিশেষ পৰীক্ষা করিয়। দেখিলে স্পষ্ট বুঝ। যাঁয় যে, এই জ্ঞান মথার্থও' 
হইতে গারে, ত্রাস্তও হইতে পাঁরে এবং উপমান প্রমাণ অন্থুমান গ্রমণেরই 
,অন্তর্ঘতি। সুতরাং উপমানকে ন্ত্তপ্ন গ্রমাগ বলিয়া গ্রহণ নী করাই সঙ্গত । 
অগর তিনটা প্রমাণ সহজে বুধাইবার জগ্ত একটা আধুনিক দৃষ্টাস্ত দেওয়া 
গেল। আঁমেবিকা খণ্ডের আবিষ্কারক কলম্বগ লাঁমক' নাবিক নানা স্থানে 
ভ্রমণ ক্রিয়া! দেখিলেন যে তাঁহার দুষ্ট যমন্ত অলরাশিরই উভগ্ব গানে 
ভূভাঁগ বর্তগান থাকে। আটলান্টিক মহাঁযাগরও একটা জলরাশি ও 
উহাঁর এক দিকে খল ধর্তমান। সুতরাং কলম অন্থুমান করিগেন' থে 
আটলাটিক মহাসাগরের অপর গারেও অবধ্যই ভূখণ্ড থাঁফিবে। আমে, 


যষ্ঠ প্রবন্ধ! ৪৮. 


গ্লিধা খপ্ডের আবিষ্কারের পুর্ব অন্থমান মূলে আমেরিকার অন্তিত সম্বযো' 
কথ্মঘমের যে পরো জ্ঞান হইয়াছিল দেই জ্ঞানের প্রথণ আন্গুমান। 
অন্থমান প্রমাণের পাঁচটা অবয়ব থাকে ধথা--ঞতিজ্ঞা, ছে, উদাহরণ, 
উপনয় এবং নিগমন। (১) আটপান্টিক মহাসাগরের অপর পান্ছে ভূখণ্ড 
আছে এইটী এতিজঞা, ২) যেহেতু আটগপ্টিক মহামাগর একটা এপি, 
যাহার এক প্রান্তে ভূখণ্ড বর্তমান আছে এইটা হেঠ, (৬) যে জগক্া।শর 
এক গ্রান্তে ভূখণ্ড বর্তমাদ আছে তাহাব অগধ পে অথশাখ জুম 
আছে, যথা ভূমধাস্থ সাগর, এইটা উদাহরণ, (3) আটলান্টিক মহাযাগর ও 
ভূমধ্যস্থ সাগরের গ্থায় একটা অবরাখি, য।হাধ এক পাশ্নে ভুথও খগ্খান 
আঁছে এইটী উপনয়, (৫) অতএন আটলান্টিক মহাদাগরের অপর গে 
ভূমি আছে এইটা নিগমন। এই অন্তমান এমাণের উপর নি৬র পুর্বক 
কলন্বপ অর্ণবনানে আটলান্টিক মহামাগরের অগর পরশে ভূভাগ অদেষখে 
যাত্র! করিয়া আমেরিকা খও আধিষ্ষার খনিয়।ছিখেন। আমেরিকা 
দর্শনের পর আমেরিকার অপ্ডতিত্বের বিষয়ে খ্ণদ্বগের যে ক্যান হইযাছিগ 
মেই জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান এবং তাঁহার এমাণের মমি গতাক্ষ। ফণঞ্গম 
এবং অপর ধাঁহার! আমেরিকা খণ্ড শন করিয়াছেন আগেরিক।র আই্তখ 
বিষয়ে তাহাদের সকলের প্রত্যঞ্ষ জ্ঞান হইয়াছে। বাহাণা আমেরিকা 
সনদর্শন করিয়াছেন তাহারা আমেরিকার অস্তিত্ব মধন্থো যাহা বাঁগয়াছের 
ঝা লিখিয়াছেন সেই বাক্য বাঁ গ্রন্থ হইতে আমেরিকার অধিত সন্ধে যে 
পরোক্ষ জান হয় তাহাকে শবগ্রমাগ্জনিত জ্ঞান বনা খায়। একটু 
গ্রণিখান করিণা দেখিলেই বুঝা ঘাঁয় যে, গ্রতা্চ জন সধ্থজেঠ, শব 
জান গ্ৃতাঙ্ষ অপেক্ষা হি মু, এবং অন্থয/ঘঞজমিত আন একাগেক্ণা 
নিকৃষ্ট"! বেদান্ত দর্শন মাতেও জাগা খা খাস জান সর্ধ শ্রেষ্ঠ 


পিপিপি -. শি শপ এ ₹ 
* যে জলরাশিন্প এক পার্শে ভূখও ধ্তয!ন থাছে এর আর গাছে অবশাহ খুনি 


খ্ও আছে এইরাগ জনকে ব্যাপ্তি আ্যন বলে। ভূয়োদশন বা ভুয়োদশদের উপদেশ 
হইয্ত'এইরাণ ব্যাপ্তি জন উৎপপ্ন হয়। এই ব্যাত্তি ভান আমণ্ড অধুমানঞানও আ।মের 
অধীন অবশন্মণা। আউটঞ্টিক মহাসাগন একটা জলগশ যাহাম এক গাখে ভূখণ্ড 


8২ সরল বেদাস্ত দর্শন । 
যতগগণ ন| অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ততঙ্দণ বেদান্ত দর্শন মতে পরাধিদ্য হয় 
বা এই অপরোক্ষ জান কি উপায়ে লাভ করা যাঁয় এবং এই অপরোদ্ষ 
জান লাভ হইলে কি ফল হয় মমগ্র বেদাত্ত দর্শনে তাহারই "উপদেশ 
আছে।: ধাহারা এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাদের বাঁক" 
শুণিই এই উপদেশ সমূহের প্রধান এরমাণ। গত্যঙ্গ রান্না খধিগণের 
মুখনিঃহ্ত বাব্য সকলই শান্স। : সুতরাং বেণাস্দর্শনমতে অনুমান 
অপেক্ষা শীস্তরগ্রমাণই দমধিক আত: এবং গ্রাহ্য। আমাদের গুল 
ইঞ্জিয় এবং অবিদ্যাশ্রপ্ত মন ঘাঁরা আমরা তর্কে প্রত্যক্ষ করিতে পারি 
-শীখপ্গিনা ব্র্নকে-অগরোগ্ জ্ঞানের অতীত বলা যায় না: কেন না 
-গ্বীষিগ্ণণ তপঃগ্রভাঁবে ব্রদ্ধকে অগরোক্ষভাবে দেখিয়াছেন এবং ভীঁধারাই 
তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলিয়াছেন ব্রদ্মবাঁকযও মনের অগোঁচর বটেন কিন 
শান্্োপদিট মার্গ অবনন্বন পূর্বক তপমা। করিলে তাহার অপরোধ্ধ ্ঞান' 
হয়। তিনি পূর্ণানন্দ। তাহাকে অপরোগ্গ ভাবে বারি গারিলে জীব. 
কান তেই কর ৃ ১১5:, ০846 






















ধ্যকোন একটাতে ভ্রম খ।কিলে অনুমানেও ভ্ম থাফিগজ যার়। এত্ানা জান 
টান জানের উপর নির্ভর করে ন।.। -. সুতরাং তা জানে আন্তির সাধন মর 
| জান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের. উপর:প্রতিষ্িত £ এবং অনুমান জান 
উভয় জ্ঞ।ন হইতে উৎগদ ।. তাং ্রত্যক্ষ জান অগা পরি 


অপ্ম প্রবন্ধ । 


২258 


:বেদাস্তশান্ত্রে তর্কের আবশ্থাকতা। 

পুর্ব প্রবন্ধে বর্জী হইয়াছে যে বেদান্ত কতরগণের সাহান্যে এতিবাকা 
মফ পুনঃ পুনঃ বিচার করিলে, ও রতি থাক্রোন্ধ মার্দ অবনঘন পুর্বাক 
তপদ্যা.করিলে, ত্রচ্মাবগতি হয়। ফেবন মানস তর্কবা অগ্ুঘন দাতা 
হয় না। বেদাস্তদর্শনে তর্ক বা অন্থমানের আবশ্যকতা নাই এগ গুতি- 
পন করা উল্লিখিত উক্তির উদ্দেশ্য নহে। বিচার করিতে গেলেই তর্কের 
এয়োন। তবে তর্ক ছুই প্রকার। ১ম শু তর্ক, তাঁহার উদ্বেশা থে. 
সকল প্রকার সিদ্ধাত্তেই কোন না কোন দোষ. দেখাইয়া তাহা খওন 
চেষ্টা করিব$নিজে কোন সিদ্ধান্তে ধাইব না| এবং 'ংম ফলা- 
গিরক্ধ তর্ব। অর্থাৎ শাস্ত্রের উপর বিশ্বাম রাখিয়া শাঝোর যথার্থ মর্ 
গ্রহণের ইচ্ছায় বিচার করিব এবং এ একার িঢার দ্বার! শাঞ্পের গিদ্ান্তে 
অবিচাল্য ভাবে প্রতিিত হইব। এই ২য় একার অর্থাৎ দলিল 
তর্কের সাহায্য গ্রহণ আতিতেই বিইিত' হইয়াছে। বৃহ্ধারথাকে।গিথদে 
যাঁজবধ্য খধি স্বীয় ভাটা টমতেরীকে বথিয়াছেন "হে সৈআেনী | জী পুত - 
পরিবার বান্ধব গভৃতির দার্থের অন্ত তাহারা সকলে গ্রিয় হে, আতখ্ার 
প্রয়োজনের পরস্ঠই স্ত্রী পুঞ্র পরিবার বান্ধব গ্রভৃতি গকগে প্রিয় হইয়া 
থাকে।' অতএব আত্মাই সর্বাপেক্ষা খ্রি ।. সুতরাং আও্মভ্রানই মনু 
যৌরাগ্রধানকর্তব্য। ' তজ্জন্ত ইন্জিয় মন এবং বু্দিকে সমস্ত অনা পদার্থ 
হইতে আকর্ষণ কৰিয়া আত্মতব্ান্পন্ষানে নিয়োগ করিবে, ভগবদ ভক্ত” 
গণের এবং খরার নিধাটে ভক্রিভাবে আত্মতব ও অধাথা শাক্স শ্রাবণ 
করিবে )-শাজের অবিরোধী তর্কদ্ারা.. শান্পের সিদ্ধান্ত আঁগন ভদয়ে 
গত. করিবে এবং আত্মার ধ্যান করিবে। অনাতব পদার্থ হইতে 
উর ঞ্খং বা প্রেম আাননিজা হইয়া আত্মতত্ব অবণ। অম্গুল 














৮৯৮২ 


8৪ পরল বেদান্ত দর্শন | 


যুক্তিদহ আত্মতবববিচাঁর এবং আব্মধ্যান কপ্সিতে করিতে জেম্শঃ আত্মতর 
পরোক্ষভাবে বিদিত্ব হয় । আত্মততবজ্ঞান হইলে এই অমস্ত জগৎ বিদিত 
হয়। স্থতরাং ভক্তিপুর্্বক অধ্যাত্ম শার্জের বিচার আতজান লাধানর. একটা 
আদান অগ্র বনি বৃহদাপ্নণাক আতিতেই নির্ধীরিত হইয়াছে। 
ছান্দোগা উপনিখদের ঘট প্রপাঠকে চতুর্দশ খণ্ডে ভগ্রবান উদ্দীলক' 
আক্ুণিগবি আপন পুদ্র শ্বেতকেতুকে সা রি হো সৌম্য! তথ্থরেরা 
কোন ব্যক্তির চদ্ষু ও হস্ত বন্ধ করিএ।-তাহাকে গা্ধারদেশ: হইতে আনিয়া 
বিজন অরণ্যে বদ্ধীবন্থায় গরিত্যাগ করিয়া গেলে' যেই ব্যক্তি দিগংত্রাস্ত 
হইয়া চৌরেরা আমাকে বন্ধ ক্ধিয়া -আমিয়। বদধাবস্থায় ত্যাগ' করিয়া 
গিন্ছে এই ষণিয়! যেমন ইতন্ততঃ চীৎকার করিয়া বেড়ীয় এবং আগন 
্স্তব্য.গথ ঠিক করিতে পারে না, পরে ঈশরেচ্ছায় কোন দয়াদীল ব্যক্তির 
অন্মুখে পড়িলে মেই. দয়াশীল ব্যক্তি যেমন, তাঁহার বন্ধন মোচিন করত 
তাহাকে বলেন এই দিকে গাদ্ধারদেখ, তুমি এই'দিকে যাঁও 3 এবং সেই 
বঙ্ধনমুক্ত ব্যক্তি বেমন কোন্‌ গ্রামের পর. কোনং গ্রাম. এই - প্রকার প্রঃ 
পূর্বক উপদেশ পাইয়া উপদেশ অন্গগারে আগন বুদ্ধিবলে স্বীয় গস্ত্যপৎ 
'অবধার্ণ করত গাদ্দারদেশ পুনঃ প্রা হয়, দেইদধপ জীব 'পাঁপগুণ্য : কর্ম 
ফল-দাা। মাঁয়াচ্ছন্ হইয়া যখচিতআনন্দময় আপন. আত্মাকে ভূগিয়। অধিদ্ধয 
বশতঃ জড়দেহ) ইঞ্জিয়, মন, বুদ্ধি থা. অহক্জীরকে আপন.আঁঘ্বা মে 
করিধ। সংসারারণ্যে ,গ্থিষ্ট হইয়। ভার্যা পুত্র গঞ্ড. বদ্ধ গর্ত দৃষঠাদুঃ 
অনেক বিষয়ে ভৃষ্ণারূপ পাশদার। বদ্ধ হয় এবং আমি. অগুকের। গুজব 
'কস্ঠা, আমি অমুকের স্বাসী বা রী, আমি অনুকের পিতা বা! মাতা, হায় 
আয়ার বান্ধব, আমি ছুঃবী, আমি স্থখী, আমি মূঢ, আমি পণ্ডিত, 'আটি 
বর্শিক, আমি বুধিমান্‌, আমি জাত, আমি মৃত, আমি. জীর্ঘ, আছি 
রী, আমার পু মরি়্াছে আমার ধন নষ্ট হইয়াছে, আমি হত,হুই 
আমি কিরূপে জীবিত থাকিব) আমার কি উপায়. হই 
ট্লাণ করিবে, এইনপ শত সহ অনর্থ ভাবনায় কষ্ট 
৫ রাহে গরম কারুণিক- ক্গাপ্যবিৎ,. কোন সুর 











'মখ্ুম গ্রবন্ধা। ৪৫ 
পাইনা তাহার উপদেশে মংমারারণোর দোষ সকল দেখিতে গাঠ্যা তাহার 
উপ্পদেশে সংসারাসক্তি হইতে বিষুক্ত হয়, এবং সেই নিত্য মুক্ত সৎচিৎ, 

. আনন্দের তথ্থ পরোক্ষভাবে ওুনিয়া ডাহার গ্রেমে খা হইয়া তিনি খ্ষে। 
কোথায় থাকেন: কেমন. করিয়া তাহাকে পাঁইব. ইত্যাগি জামিথার 
ইচ্ছা দার! গ্রণোদিত হইয়া গুরুকে ভক্তি এবং গুক্ণর উপনেশেয উপর, 
বিশাঁস স্থাপন" পুর্ক শান্সবাকা সকল ধিচার করত দেখিতে গাঁয় যে, 
এই শরীর, ইন্জিয়। মন, বুদ্ধি, অহচ্কার, চিত্ত হইতে আমি পৃথক্‌, চিৎ 
আনন্দ ভিন্ন আমার আত্মা অর্থাৎ খ্রর়প অন্ত কিছুই হইতে গাঁরে না, ' 
এবং এই ক্কতম জগতের আ।ত্াও সেই সৎচিৎ আমন্দ। অনন্তর শাঙ্জো- 
পিষ্ট ধ্যানদার! জীব. দেখিতে পায় বে তাহার আপন আত্মা এবং জগতের 
মাতা এক.ও অভিষ্ন1 এবপ গ্রত্যক্গ জ্ঞানকেই অপরোগ্ান্থভূতি বলে! 
মে সংচিৎ আনদদন্বরূপ আত্মা যখন এই সমত্ত অগতের আত্মায়পে বা" 

হন তখন ভিনি এই সমস্ত ভ্গতে অষ্টা ও ঈশ্বর এবং পরমাথা (৯) 

বণিয়া অভিহিত হন এবং সেই সৎ চিৎ আনন্দ যখন জীবগণের আখ। বলিয়া 
প্রতিভাত হন তখন তিমি এই জগতের অধীন জীধাখ। (২) ব্ণিয়। খ্যাত 








১(১/ ছালো।গেঠগদিষৎ বঞিযছেন_ 

". হিরগাগর্ভ হইতে তি মামান্ত তৃণ গা স্থাবর পাম মমণ্ড পদার্থ অঙ্গের একটি 
মাগাযা আংখখজ। চিগ্না় অমৃত গামায্াই ব্রগোর ময়াপ তাঁব। 

৮ দীত। বি ছেন- ” 

: আহি একাংশ দ্বার! এই সপ্ত জগৎ ধানণ কর অবস্থিত অ।ছি.। 

(২) কঠোগমিষৎ বজিয়/ছেণ-- 

০ জীবাত্মাকে রী, শরীরকে রখ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে অশ পর্িচম রা, 
বিয়া জান: গিতেগ। বলিয়! থাকেন যে পথ জানেজিয় (অথাৎ র্শনোস্রিয়, গং 
দেশিয় যাণেশ্রিয়, দপর্শনেত্রিয় ও অবণেষ্ডিয়) উদ রথের অগ) এবং পঞ্চ আনেজিযোর 
বিষয় (অর্থ(ৎ রাগ, রস, গখ, স্পর্শ ও এষা) উক্ত অখগণের বিউর়ণের গথ, এখং ইঞ্রিয় গম 
যুক্ত আত্াই এই দংগারের মুখ হুংখ ভোগ: কাযা খাকেন। যেরখীর যাসধি সুমা 
এবং অঙ্গ সফল অগাক্‌ ধশীভূত যেই ণী যেমন খনায়াসে পথ অতিক্রগ বারত আিলাধিত 
জানে গমন করিতে গরে তগস্য। ও শাল চন। রা যে যাধকের খুদ্ি [নর্দুল হয় এবং - 


৪৬... অরল বেরাস্ত দর্শন। 


হ্গ। লই আত্মা নিত্য ও. অবিনশ্বর । এই জগত তাহা কর্তৃক সুষ্ট 
স্থাপিত ও ধ্বংস গ্রাপ্ত হয। সতরাং, এই জগৎ পুর ছিল না পরেও 
থাকিবে না ফেবগ এখন ভীবের স্বগ্ের মত ঈশখরের মায়াদার! উষ্ভা' 
গিত রহিঘাছে। যখন এই . মারিক জগতের বিধয় কিছুমাত্র মনে: ল। 
করি কেবন মাত্র মেই আত্মাকে মনে করা যায় তখন তিনি মায়াতীত 
নিগুন আত্ম।।. যখন তিনি এই. জগতের প্রতিযোগিরূগে অঠিহিত হন 
তখন ভিমি মারাধ্যক্ষ পরমাত্ম!। এবং যখন. তিনি জীব শরীরের গুতি- 
ঘোগিননপে উক্ত হন তখন তিনি মায়াধীন জীবাত্বা। বাস্তবিক আঘা! 
'এক্‌.ভিত্ন অনেক নহেন। যখন ঈশবরান্ুগরহে কোন মমুখ্যের এই জ্ঞান 
দূর হয় এবং দেই ন্গযা আপনাকে দেই দিগুণ আতা ভিন্ন অন্তরে না 
দেখেন.তখনই সেই মস্ুষ্য আপনাকে নিত্য শুদ্মুক্ত সং চিৎ আনন্দ বলিয়। 
দেখিতে গান, ও পুধধ কথিত ব্যক্তির গান্ধার প্রাপ্তির গ্তায় তাহার আত্ম” 
গ্রণ্তি হয়। ধেশন ধন্থক হইতে মুক্ত তীরে যতক্গণ গতিশক্তি থাঁকে' 
ততগ্গণ যেই তীর আকাশপথে চলে, পরে তাহা ভূমিতে পড়িয়া যায়, 
'সেই প্রকার যে কর্খের ফলভোগ আস্ত হইয়াছে সেই কর্ণ যতক্ষণ, 
উপভোগ দ্বারা ক্ষয় না.গায় ততক্ষণ গেই জানী ব্যক্তি জীবগুক্ত অবস্থায় 
থাকেন।, কিন্তু যে সন্ত কর্মের ফলভোঁগ আস্ত হয় নাই সেই সমস্ত 
করণাই জঞানদ্বারা ধংস হইয়া যাওয়ায়, এবৃত্ত কর্ণাফল, উপভোগ দারা: 

ংস পাইবা মাত্র তাহার শরীরগাত হয়) এবং তিনি 1 র্ানির্াণ বা 





মনও ইন্জিয় সং সম সম্পূর্ণ ভাবে মিজিত হ॥ মেই মাধকও যেই রাগে সংগা অভিষগ 
ক্র ্নির্্াণ এাপ্ত হন। ০2 4, 
মি রঃ শবিয়াছেন_- টা 

ই অংশ সংসারে রনাতন খা স্বানূগে আক্কৃতিস্থ মণ ও ও গর ইন্টিয়্দ এক 
হতে অন্য শরীরে অইয়। যান। বায়ু যেমন পুগ|দি হইতে দা বহন করিয়া, 
দেইরগ জীবাস্বা যখন এক শরীর গঞিত্য।গ করেন এবং অগ্ঠ শরীর এহুণ, 

দি পঞ্চ জানেন ও মনকে সঙ্গে লইয়া যান শ্রবণেত্তিয়, দশ রি 
কি এবং আংণেন্রিয়কে পঞ্চ জানেত বন্ে। . এই ৪ জর 
রিয়। জীবায়। দিময় মমুহ ভোগ করেন। : 
















সপ্তম-প্রধন্ধা] ৭. 


- হুক্ডিলাভ.করেন। এবং -নিগুণ আতা হইতে তাহার আর কোনন্ধ্প 
পার্থকা থাকে না।: হে খ্েতকেতো। পুর্বো (অষ্টম খণ্ডে) খিয়ি সৎ 
বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন তিনিই এই অধিম! অর্থাৎ সগাতিকশা আমা) 
এই সমণ্ত অগতের আরা অর্থাৎ শ্বরূপ সেই মৎ পদার্ঘ। .কেবলমাজ 
মায়া দ্বারাই সেই সৎ পদার্থ ভগংরূপে গতিভাত হইতেছেন। সেই মৎ, 
পদা্থই একমাত ত্য, এবং সেই মত গদ্দা্থই মায়।তীত ঘিগু এ আমা? 
'দেই সংঘ্নবপ মাঁয়াভীত দিও আত্ম।ই ভুমিকপে গুতিত হুইতেছে। 
বাস্তবিক তোমার স্ব্ষপ সেই সৎ পদার্থ ভি্ন আয় কিছুই ঘহে। খু 
সেই আত্মা ।”' | 

'ছানোগ্যোগনিবহুক্ত এই এতিতেও" আগ্মক্ঞানের অন্ত পুরুষের মেধার 
আবশ্যক বনিয়। উজ্জ হইয়াছে 


সাপ িস৪ল১পিছি 







সস 


ক্ষন সাধন, 


এগণে দেখা গেল খে, আত্মজানের জু বিচারের এয়োজন। কিন্তু 
নেই বিচার বেদের অনুকুল যুক্তি অব্গথন পুর্ব না. করিলে ফগদায়ক 
হয় না। শ্তি ও স্মৃতিতে অতি স্পষ্টগ্ূপেই ব্য আছে ফে১:গুষ তর্কেকোন, 
ফল নাই।.. কঠৌপনিযদে ভগবানূ ঘমরাঁজ নচিকেতাঁকে বলিগ্াছেন*- 
. “যাহাদের তথ্জঞান হয় নাই, তাহারা আত্মাকে অস্তি, নাস্তি, কর্তা, 
অবর্তী, শুদ্ধ, অশুদ্ধ ইত্যাদি নানাবিধ ভাবে চিন্ত। করি! থাকে । সুতরাং 
অনাান্ত ব্যক্তির নিকট শুনিয়া আত্মার তত্ব জানা যায় না। তত্জ্ঞানীর 
উপদেশ ব্যতীত নিজ বৃদ্ধিবলেও আত্মজান লাভ করা যায় না। যেহেতু 
ইহ। অতি স্থপ্জা ও-তর্কের অতীত। হে প্রিম্নতম নচিকেতঃ। আত্মতবব 
জাঁনিবাঁর জন্ত তোঁমার যে একার মতি হইয়াছে, গুনূপদেশ ব্যতীত: শু 
তর্ক দ্বারা এই গ্রকার মতি জন্মে না। শুর তর্ক পরিত্যাগী সাধক, আত্ম 
সন্‌গ্রুর উপদেশে, বিষয়াসক্িশূল্ত হই) এই একার মতি পাইলে তধে 
আত্মঞ্ঞান গাইতে গারে। হে নিকেতঃ | তুমি গ্রেয় বিধয়ে বৈরাগ্য: 
অবশ পূর্বক আত্মজ্ঞানপিগন্থ হইয়। সত্যসন্ধা হইয়াছ। তোমায় মত প্র ও 
্ঃ শিষ্য আমাদের পরার্থনীয় |” 

স্বতিতেও নিখিত- আছে থাহা অষিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তার অতীত মেখানে 

: তর্ক যোগ করিতে নাইি। গনিস্ বনধর লক্ষণ এই যে, তাহা গরকৃতির , 


গান, বাস্থদেব বলিযাছেন--মাম! অব্যক্ত, অচিস্ত্য ও অধিকারী 
ক্তহইয়া থাকেন। 
বাম: মন্ু বপগিয়াছেন-. : 


ও অইম প্রবন্থ। 8৯ 
সাহার! ধর্মগুদ্ধির আঁকাঙ্ফা। করেন, তীহারা গ্রত্যঙ্গ অন্থমান, (তর্ব) 
এবং বিবিধ শীক্স বিশেষরপে পরিজ্ঞাত হইবেস। : 

. থে বাক্তি বেদশান্তের অবিরোধী তর্ক্থারা খধিগণগ্রদত্ত  ধর্মোগবেশ 
গুলির ষ্থার্থ অর্থ অনুসন্ধীন করেন, সেই ব্যক্তিই ধর্ণোর যথার্থ তত্ব অবগত 
হুন।. ধাহারা সের্ূুগ করেন না, তাঁহারা ধর্ণের তথ জামিনে পারেন না। 
বাঁসতবিক শাজের যথার্থ তব জানিতে গেগে অনেক তপদ্যা,করিতে হয়); 

' 'কঠোপনিধৎ বণিয়াছেন-- 
শ্রেয় এবং গ্রেয়ঃ পরম্পর.পৃথক্‌ | তাঁহারা মহযযকে ভিন ভি অর্থে 
প্রবর্তিত করে। যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃপথ অবলদ্ন করেন সাহার মগ হয়। 
আর যে ব্যক্তি গ্রেযঃ গ্রহ করে তাহার পুরুধার্থ বিফল হয়। 
স্য়ভু পরমেস্বর ইন্জরিয়গণের গবৃত্তি বহির্গূখী করিয়াছেন। অতএব 
জীবগণ স্বভাবতঃ বাহ্‌ পদার্থ সকলই অবলোকন বন্যা থাবে/অস্তরাত্বাকে 
দেখে না। কদাচ কোন বিবেকী পুরুষ অমৃতকামী হইগা বাহধিষয় হইতে 
“ইজ্জিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাকে সন্দর্শন করেন। 
ছুশ্চরিত হইতে বিরত, ইঞ্জিয়লৌগ্য হইতে উপরত, এাগরমনা এবং 
অবিদ্গিগুটিত্ব না হইলে মঙ্গুযু কেব্ল গ্রঙ্ঞান দ্বারা আত্মজ্জান লাভ 
করিতে পারে না। 
উঠ,.মোহনিতা বিসর্জন কর। ততজানবিৎ আঁচার্্যের অগেষণ নী 
লও এবং তাহার উপদেখে আথমতঘ অবগত হও। দুগ্াতবদর্শী পাণিতের। 
বলয়! থকেন যে আত্মজ্ঞান মাঁধনের পথ তীন্ষ ুরধারের গ্যায অতি ছুধর্ি। 
: আত্মা অতি গুঢ় প্ার্থ। তাহার রূপ নাই, রস নাই, গদ্ধ নাই, স্গশ 
নাই, শব নাই,আদি নাই, অন্ত নাই, খায় নাই) বৃদ্ধি ঘা, ধিকার নাঁই।, 
তিনি মহত্ত্ব (হিরণাগর্ভ) অপেক্ষা শ্রেষ্ট, নিত্যবিগপ্তিষরূগ, দর্ববমীক্গটী, 
নি বর্গ |. তীহাকে জানিতে পাঁরিলে জীব মৃত্যুর গস হইতে মুজ হয়। 

০. কেবল বেদাদিশান্পাঠ বা শ্বীয়া মেধা বাঁ অপরের উপদেশ শ্রথণ দ্বারা 
আত্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু তন দার! ঈশর এস হইয়! ধাহাঁকে অহ্এহ 
কিরেন তিনিই আপনাকে সেই গরাৎপর আত্ম! বলিয়া জানিতে পাঁরেন। 

5] 


&? পরল বেদান্ত দর্শন । | 


শ্বেতাখতরোপনিষৎ বণিয়াছেন-- 

* মনেই মঙ্চিদানন্দ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরে যে মহাঁতার পরাভক্কি হন 
এবং ধিনি আপন গুরুকে মেইন্ধপ ভক্তি করেন কেবগ তিনিই শান্তের তত 
অবগত হইতে পারেন । 

ছান্দোগ্যোপনিযদ্‌ বলিয়াছেন 
আহার শুদ্ধি হইলে অন্তঃকরণগুদ্ধি হয়, অন্তঃকরণ গু হইলে সচ্চি 
দানদ আত্মাকে সর্ধদ! স্মরণপথে ক্বাথ! খাঁ) আয়াঁকে সর্ব] ধ্যান 
করিতে পার্দিলে সমস্ত বন্ধ হইতে মুক্তি গাওয়া যায় । সুতরাং আহারগুগ্সি 
ঘোগের মূল। এই আহীর শব্দ অ পূর্বক ঘ ধাতু হইতে নিম হইয়াছে। 
সুতরাং আহার শবের অর্থ আহরণ। দর্শন, শ্রবণ, আঘাণ, প্ার্শন, 
নিষ্থনন, ডে(জন, যনন গরভৃতি কার্ধ্দ্ারা কোন চিত্রবৃত্তি বা বাহ 
পদার্থকে জীবের অভ্যপ্তরে আনয়ন করাকে আঁহন্রণ বা ঘায়। এই সমস্ত 
পবিত্র হইলে তবে অন্তঃকর্ণণুদ্ধি হয় সুতরাং মুযুক্ধুজীব এম্ত স্থাগে বাস 
করিবেন যেখান হইতে কোন প্রকার গাঁপময় দৃশা দৃষ্ট হয় না, কোন 
প্রকার গাপময় শব গুন। যাঁয় না, কোন প্রকার পাপময় গন্ধ 
আ্রাত হর না, যেখানে কোন গ্রকার গাপগয় জব্য স্পষ্ট হয় না, ও 
যেখীনে দুষিত বায়ু নিশ্বসিত হয় না। 
ভোব্জন সন্ধে « গীতা! বণিয়াছেন আধু, চিত্রনৈর্যা, পারীরিক খধা, 
আরোগ্য, স্থথ ও রুচির বর্দানকারী, হুস্বাহ, তৈন ঘ্বৃতাদি যুক্ত, শরীয়ের 
স্থারী উপকারী এবং দৃষ্টিমাত্রেই হদয়গ্রাহী ভোজনই সাবিকগণের প্রিয়। 
সুসুদ্ষগণের মনন গ্রভৃতি কার্ধ্যকে ৬গীত। সংক্ষেপে তগ নামে অভি- 
হিত করিয়াছেন এবং এই তপকে শারীরিক, বাঁচিক ও যাঁনসিক' এই 
তিন ভাগে বিভক্ত করিগ্জাছেন। দেব, দবিজ, এক ও গ্রাজগণের পুজা, 
গুচিতী, সারল্য, ব্রহ্গচর্যা * এবং অহিংসা শারীরিক তপ নীমে উত্ত হুই- 





* গীহস্থাশ্রমীর পক্ষে ভগবান্‌ মনু নিলি থিত বস্াচর্যয বাণ! করিয়াছেন 1 
সর্ধদ। সার দিরত থাঁকিবে। স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ধতুকাল যোড়শ অহোরার। 
তন্মধো গধম চারি বাতি ও একাদশ ও আয়েশ বাতি ও অম।বদ্যানি পর্ববদ্ধীল বর্জীন 


অষ্টম গ্রবন্ধ। ৫১" 


স্নাছে। অগ্ধেগকর, অত্য, প্রিযতাথে কথিত ও হিতজনক ঘাঁকা, 
বেদাভ্্যান, এবং ইষ্ট মন জপ বাক্য তপ্‌ নামে আখাতি হইয়াছে । এবং 
মনের সাচ্ছন্দ্য, সর্বজীবের হিতৈধিতা, খাক্যসংঘম, বিষয়গুখ হইতে 
ইন্জিয়্গণের প্রত্যাহার, এবং অর্ধ প্রকার পাপচি্তা পরিত্যাগ মাঁধিক 
তগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 

এখানে একটী কথা বলা আবশাক। সাধনার গরথম অবস্থায় সাধ 
কের খারগ্বার পদশ্থলনের সম্তাবলা। কেহ কেহ ছুই একবার গধহ্খলন 
হইলেই দাধনা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এরাপ করা উচিত নহে। 
অনেক শ্রেষ্ঠ সাধকও বারংবার খ্খলিতগদ হইয়! অধ্যবসায় ধাবা পরিশেষে 
দিকধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিষয়ে ভগবান, মগ নিগললিখিত আঁদেশ- 
গুলি গ্রতিপাষন পূর্বক চলিণে সাধককে আর যৌগন্র্ট হইতে হয় মা। 
লোক মাজে নিজের পাপখ্যাঁপন, পাঁপের জগ্ভ অঙ্গতাপ, 'তগগ্যা ও 
অধ্যয়ন দ্বারা! পাঁপকারী ব্যক্তি পাঁগ হইতে যুক্ত হইয়া থাকে এবং আপদ, 
পক্ষে দান দারাও পাপের নিষ্কৃতি হয়। পাঁপ করিয়া পাগী প্বণং লোক 
ঘমক্ষে অন্তাঁপ মহ আত্মকৃত অপরাধ থে পরিমাণে ব্য করিতে অমর্থ 
হয়, সেই পরিমাণে সেই ব্যক্তি নির্দোকমুক্ত শর্পের ষ্ঠায় মেই পাঁগ হইতে 
মুক্ত হয়। যে পরিমাণে পাঁগকারীর মন দুত ফগাকে নিনা করিয়া 
থাকে সেই পরিমাণে সেই গাপকারী নেই ছফ্ুত জন্ত গঁগ হইতে মুক্ত 
হয়। পাঁপ করিয়। যদি গাঁপীর সত্তাঁপ উপস্থিত হয় এবং, পুসর্ধার আর 
এপ করিব না এইদপ গরতিষ্তা কিয়া গাপকারী যদি উদ্দ পাগা্ম 
হইতে নিবৃত্ত হয় তাহা হইধে দে উক্ত গাপ হইতে মুক্ত হয়। কর্ধের 
ফলভোগ কর্িতেই হইবে ইহা মনে মনে বিশেষ আধোচনা করিয়া 
কারমনোবাক্যে শুভকর্ম্ের আচরণ করিষে। আজ্ঞানকত হউক বা 
জানকৃত হউক পাঁপকর্ম্ম করিয়া উক্ত কর্শজনিত গাঁপ হইতে মুক্ত হইবার 
ইচ্ছা থাকিলে & গাপকর্ণ আর দ্বিতীয়বার করিবে না। বিহিত প্রায়, 


গু 





কু পিসপাপাপাপাশপশাশপা পাপা শিসপীপিপিপাপিশপ। 
করত অবশিষ্ট এশন্ত দশ গতির মধ্যে কেখল মাজ ছুই রাজিতে গমম ফারিযেও 
বরগাচানী খাকেদ। 


৫২ সর বেদান্ত দর্শন । 


শ্চিত্ত করিয়াও গাঁপকাবী যদি আপনাকে পাপমুজ্ঞ মনে করিতে ন। পাবে 
তাহা হইলে আপন চিত্তুষ্টি ন! হওয়া পর্যাস্ত তাহাকে দেই পাঁপযুক্তির 
গপ্ত তপদ্য। করিতে হইবে। অনিচ্ছা পাঁপ বেদাঁধ্যয়ন দারা নষ্ট হয়। 
কিন্ত রাগদেষাদি মোহবশত ইচ্ছাপুর্ধক কত গাপ হইতে মুক্তির জন্য 
বিহিত গ্ায়শ্চিত্ত সকল কর্তব্য। 


সাশীরিউঈউঈপাশিন 


নবম প্রবন্ধ । 


শপাড8888- 


ঘোঁগ ব্যিয়ক উপদেশ । 


যোগশান্ত্ প্রণেতা ভগবাঁন্‌ গতঞ্জনি খষি বলিয়।ছেনস 

যম নিয়মাঁদি যোগানষ্ঠান দারা চিত্তের অওুদ্ধি গয় হইলে ভ্রমশঃ 
জ্ঞানেব উৎকর্ষ হইয়! অবশেষে আত্মততবজান একাশিত হয়। যম, নিয়ম, 
আমন, প্রাঁণাক়াম। প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্ট একার সাঁধ- 
নাকে যোগাঙগ বলে। অহিংসা, সত্য, অচৈর্যয, ব্রচর্যযদ এবং অপরিগাহ যম 
শব বাগা। শৌচ, সন্তোষ, তগ, শ্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধানকে নিয়ম 
বলে। নিশ্চল এবং শ্বচ্ছন্দভাবে উপবেশনধে আসন ধলে। আসন 
জ্যান্স্তর বেচন, স্তস্তন ও পুর্ণ দ্বারা শ্বাস গ্রামের গৃতি বিচ্ছেদের নাম 
প্রাণায়াম। ইন্দ্িয়গণকে তাহাদের বিষয় রূপ, ঘস, গন্ধ, স্পর্শ ও খা 
হইতে অপদারণ করার নাঁম গ্রত্যাহাব। শরীরের অভ্যস্তরে বা খাহ্‌ 
এদেশে কোন স্থানে চিত্তকে স্থিরীকরণের নাম ধারণ|। যেস্নে চিত্তের 
ধারধা হয় দেই স্থানে কোন এক জানের সদৃশ গ্রবাহকে ধ্যান খযে। 
ধ্যনি করিতে করিতে যখন সেই ধ্যেন বস্ত মাত্র অস্তঃকরণে গ্রকাশ গাঁয়। 
অন্ত কোন ব্যয়ের জ্ঞান থাঁকে না, মেই অবস্থাকে মমীধি বলে। মেই 
ধোয় বস্ত যখন আদ্বায় বিলয় গ্রাপ্ত হয় এবং সর্ধ প্রকার চিত্ববৃত্ির 
নিরোধ হয় তখন যোগীর নিব্বীজ বা অসম্প্রজাত সমাধি হয়। ব্যাধি, 
চিত্তের অকর্ণ্যতা, সন্দেহ, সমাধি মাধনে ও সীন্ত, আলগ্য, বিয়াসক্তি, 
ত্রমাত্মক জান, মমাঁধির উপযুক্ধ সামর্থ্যের অভাব, সামর্থ্য সথেও সম!ধিতে 
অনবস্থিতঠ্ব এই নগ্ন কারণে সমাধিতে চিত্তের একাগ্রতা! হয় না। খুতরাং 
শ্রী রা করিতে হইলে টৈথুম পরমঙ্গে মনত বাগার পারতাাগ করিতে হা 
দঙ্গমংহিতু।য় আট একর সৈথুণের অঙ্গ মিষ্ট আছে যথ।।৮-. (১) পারণ (২) বর্থদ 
(৭ ফেলি (৪) প্রেক্গণ (৫) গুহ ভাষণ (৬) () অধ্যবম।য় এবং (৮) ভরিয়া নিশাত 


৫৪ মরল বেদান্ত দর্শন | 


ইহারা সমাধির অন্তরায়। কোন একটী অন্তরায় দারা চিত্ত বিশিপ্ত 
হইলে যোগীর আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আঁধিদৈবিক দুঃখ, মনের 
সাচ্ছন্যাবাহিত্য, অঙ্গ কম্পন এবং অদংঘত শস প্র্থীস হইঙ্জা থাকে। 
সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরৌধের নাম যোগ । যৌগামুষ্ঠান কালে ছিদ্র (অবকাশ) 
পাইলেই নিরুদ্ধা চিবৃতি সকল গ্রারভূত হয়| অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা 
চিত্বৃত্তি নিরোধ করা থায়। শীন্্রোক্ত যোগাঙ্গানুষ্ঠান পূর্বক চিতবৃত্তি 
নিরোধের নিমিত্ব গুনঃ পুনঃ যত্ব করার নাম অভ্যাস। দীর্ঘকাল নির 
স্তর আগ্রহাতিশয় সহকারে চেষ্টা করিঝেঅত্যাস সফল হয়। ইহলোকে 
দৃষ্ট ও শান্তাদিতে কথিত সমস্ত বিষষে তৃষণ পরিত্যাগ পুর্ব ইন্জিয়গণ ও 
যনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করার নাম বৈরাগ্য । চিত্ববৃত্তি সকল নিরোধ 
কবিতে পাঁরিলে যোগী স্বরূপ ব। আত্মভাবে অবস্থান করেন। চিত্ত হইতে 
আঁদ্মা বিভিন্ন এই জ্ঞান সুস্থির হইলে আমি কর্তা, আমি ভৌস্তা1 ইত্যাদি 
জান তিরোহিত হয়। আমি কর্তা, আমি ভোক্তা! এইন্সপ জান তিরো- 
হিত হইলে গ্রন্কতি মায়াময় ও অসৎ বলিয়া দৃষ্ট হয়। তখন জীব মুক্ত 
হুইন্া কৈবদ্য প্রাপ্ত হন এবং কেবল মাত্র আত্মা খা চিচ্ছজিন্নপে অবস্থান 
করেপ। * ॥ 
তগবান, ্রীকৃষ্ণ গীতাঁতে বলিয়াছেন”. 

হে মহাঁবাহে!। চঞ্চলক্বতাঁব মনক্ষে নিগ্রহ করা অতি কঠিন গে 
বিষয়ে দনোহ নাই। কিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দারা মনকে বখ কতা 
যায়। আমার মত এই যে অনংযতচিত্ব ব্যক্তির গক্ষে যোগ ছুশ্গাপ্য। 
কিন্তু সংঘতচিতত সাধক শান্ত প্রদর্শিত উপায় অবলহন পুর্বক যড় করিলে 
যোগ পাইতে সমর্থ হন। 

কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটা পুক্যার্থ বিনাঁশক এবং নরকের দার 
ছন্দপ! ভুতরাং মুমুক্ষু বাক্তি এই তিনটাকে পরিত্যাগ করিবেন। হে 
কৌন্বেম| ঘঃখ মোহায়ক নরকের এই তিন দ্বার হইতে বিমুক্জ হইলে 
মারধগণ আপনার শ্রেয়ঃ আচরণ করেন এবং তদ্বারা জমশঃ (মাঁক্ষপ্রা্ত 
হন। যে ব্যক্তি শান্সবিধি (অর্থাৎ ধেদোজ্জ বিধাদ সক ). পৃিত্যাগ 


নবম প্রবন্ধ! ৫৫ 


পূর্বক শেচ্ছাচারী হয় সে মিদ্ধি (অর্থাৎ পুরুযার্ঘ যোগ্যতা) ঘাঁত বারিতে 
পারে না, এবং মুজিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব বর্ডধ্যাকর্বা 
নির্ধারণের জগ্ত শান্্ই তোমার গঙ্গে গ্রমাণ। শার্জবিহিত কর্ম পরিজ্ঞাত 
হইয়া এই কর্ণভুমিতে তদাচরণে বৃত্ত হও। 

হে পরস্তপ অর্জন | ভ্রব্যধাধনসাঁধ্য যজ্ঞ হইতে জান প্রো, 
যেহেতু সমস্ত কর্ণ সর্বতে ভাবে মোক্মসাধন প্তানের অত্তভূত। অগ্তএব 
তত্বদর্নীঁজ্ঞানী আঁচার্যযকে প্রণাম ও সেবা করিয়া বন্ধ, মোক, বিদ্যা, 
অবিদ্যা, প্রেয়ঃ গ্রেয়ঃ ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্ন করত জানোপার্জনেব চেষ্টা 
কর, ছিনি তৌমীকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন তাহার উপদিষ্ট জান তাহার 
প্রদর্শিত উগায় ছারা লাভ করিতে পারিধে আর তুমি এখনকার মত 
মোহ প্রাপ্ত হইবে না। বরঞ্চ আত্বাতে অর্থাৎ তরঙ্গে হিরণাগর্ভাদি শত 
পর্যন্ত গমস্ত ভূত দেখিতে পাইবে। 

গরদীপ্ত অনি, কাঁষ্ঠ সকণকে ধেমন ভল্মপা্ করে, জ্ঞানাগি সেইন্বগ 
প্রারন্ূফল ব্যতিরিক্ত অগ্ত সমস্ত কর্ম্মকে নিব্ধীজ করে। 

এই সংসারে জ্ঞানে স্যায় শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই। বহুকাঁলব্যাগী 
যোগ ছানা স্বয়ং জ্ঞানের অধিকারী হইলে তবে মগ্য্য আত্মজ্ঞান লাভ 
করে। 

ঈশখরে তক্তিমান, গুরূপদেশনিষ্, পংযতেক্িয় ব্যক্তি সম্যক জান লাভ 
করিতে সমর্থ হয় এবং সম্যক, জ্ঞান হইলেই মোগ হয়। সংশয়াখ্মা ব্যক্তি 
ভক্তিবিহীন সুতত্বাং অনাত্বজ্ঞ থাকিয়া বিনাশ গ্রাণ্ত হয়। অংশয়াক 
ব্যক্তির ইহকাণও নাই প্রকালও নাই এবং তাহান্ন' কখনই জুথ হয় 
না। 

গুণ শ্লাধারাহিত্য, অদ্ভিতব, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্োপাঁ* 
অনা, শৌচ, 'ধ্য, ইঞ্জিয়পংযম, বিষয়বৈরাগ্য, অহঙ্কার জা-মত্যু অরাঁ- 
ব্যাধি-ছুঃথে যে ঘকল দোষ আছে তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, গ্রোঃ 
বিধয়ে প্রীতিতাগ, পুত্র দার গৃহাদিতে অনাসক্জি, ইষ্ানিষ্টলাতে সমচিত্ত, 
ঈশরে সর্ধবাত্মতা দৃষ্টপুর্বক একাস্তিক' ভক্তি, বিবিক্তদেশসেবিত্ব, গ্ান্কত 


চু 


৫৬ মরল বেদান্ত দর্শন । 


জন সভায় অরতি, আত্মজ্ঞান সাধনে মিত্য তৎপরত্ব এবং তত্বজ্ঞান ফলা 
লোঁচনা, এইগুলি পুর্ণ জান সাধনোগযোগী বলিয়া ইহাদিগকে আন্‌ বলা! 
থায়। আর এই গুলির বিপরীত মানিতব, দ্ভিত্ব ইত্যাদিকে জান সাঁধনের 
বিরোধী বণিয় অজ্ঞান বল। ধায়! 

গুণ্যকর্দী চাঁরি প্রকার লৌক ভক্তিপুর্ধক' ব্রহ্মোর উপাসনা করেন । 
যথা--বিপর্ন, কাধন।পরতন্ত, ভগবত্তবজিজ্ঞাস্থ এবং জ্ঞানী। ইহাদের 
মধ্যে জ্ঞানীব্যক্তি নিতাযুক্ত হইয়া অন্যভাবে ঈশরে ভক্তি করিয়া থাধেন। 
তিনিই ভল্শ্রে, তীঁহার ভক্তিই পরাভক্তি, এবং তাঁহার ঈশ্বর-গ্রেমই 
সর্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং তিনিই ঈশ্বরের প্রিয়। 

ভক্ত মাত্রেরই প্রকৃতি উদর; কিন্ত জ্ঞানিব্যক্তি ত্রহ্ম হইতে পৃথক 
নযছন যেহেতু তিনি একমীত্র পরাৎগর ব্রহ্ধাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন 

ঝছজন্ম ভজনা এবং জ্ঞান মাধনা করিলে পর, জ্ঞানিব্যক্তি রঙ্গকো 
গ্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে পান। তথন্‌ তাঁহার অদ্বৈতজ্ান হয়। এই গ্কার 
মহাত্থা সুলভ । 

ব্ধই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হেতু। ব্রন্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রবর্তিত 
হয়। এই তথ্য আনিয়া বিবেকীর। পরমার্থতবে অভিনিবেশ পূর্বক 
বরহ্মকে ভজন করেন। সুতরাং জ্ঞান না হইলে ভক্তি হয় না। 

বরঙ্ধার্পিতচিন্, বরন্মগতগ্াণ ভক্ত সমূহ, স্তাঁয়োপেত আত্যাদি প্রমাণ 
দ্বারা পরস্পরকে ব্রহ্গতত্ব বুঝাইয়। থাকেন এবং সর্ধদা ত্রবিষয়ে কথোপ" 
কথন দ্বারা পরিতোধ ও আনন্দ অন্নীভব করেন। 

সতত বুক্ত ও ঈশ্বর ঞরেমে খঞ সেই গকল ভক্তগণকে ঈশ্বর সুমাক, 
দর্শস লক্ষণ বুদ্ধিষোগ দান করেন এবং তদ্দারা। তাঁহারা আঁপনারদিগক্ষে 
ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া জাঘিতে পাঁরেন। 

ঈশ্বরের অনুগ্রহে তখন তাঁহাদের পূর্ণজ্ঞান হয়, অজ্ঞান জন্ত মায়া 
কাটিয়া যায়, এবং “আমিই ব্র্ষ” ইহা তাহারা দেখিতে পাঁন। তখন 
তীহারা ত্র্ম এবং আমি (অহং) শব একই অর্থে ব্যবহার করেন (ভগবান 
শীষ দেই অর্থেই অহং শব ব্যবহার করিস্সাছেন )) 


নবম গ্রবন্থা।? ৫৭ 


ভক্তিদারা মায়াঁধান্ষ ঈশ্বর ও মাঁয়াতীত তীঁতাঁকে যধীর্ঘভাবে আনা 
যায়, এবং পুরণজ্ঞান হইলেই প্গনির্বাণ খা! মোঁঞ হয়। বাস্তবিক ভক্তি ও 
জ্ঞান পৃথক্‌ থাকিতে পারে না ভক্তি ন! হইলে জ্ঞান হয় না এবং জ্ঞান 
না হইলে ভক্তি হয় না, 

সমপ্ত ধর্ম পরিত্যাগ পুর্বাক মর্ধাতোভাঁবে একমার ঈখরের শরণ গ্রহণ 
করিলেই তিমি অনুগ্রহপুর্্বক সমস্ত মাযাবন্ধন হইতে মুক্ত কয়েন। অতএব 
ইহলৌক্ষিক এবং গারলৌকিক বর্শা পরিত্যাগের অন্য শোক খশ্িবার 
কোনি কারণ নাই। ইহা বুঝিয়! সর্বতোভাবে ঈঈখরের শরণ লইগেই 
তাহাতে ভক্তি হয়। ভজন করিতে করিতে জ্ঞনেয় বৃদ্ধি হয়, এখং ভন 
বাঁড়িলেই আবার ভক্তি বাঁড়ে ) অবার ভক্তির বুখির সহিত জ্ঞানে সখি 
হয়। এইরূপ ক্রমশঃ পরাভক্তি ও পূর্বজান ও ঘোঙ্ধ হয়। মো ও 
অধৈতগ্তান একই কথা। অ্বৈতজ্ঞান হইলে আর শান্ত, ওক, পুজা, 
উপাপক, ঈশ্বর, জীব, কিছুরই পার্থকা থাকে না। তখন একম|্ সত্য 
জ্ঞান আনন ব্রশ্থা ভিন আর লমণ্ডই মাগাময় অতএব অনীক বধিয়। দু. 


হ্য়। 


শ৮০০০0০৮৮ 


দশম প্রবন্ধ । 


ব্যবহারিক ও পাঁরমার্থিক জ্ঞান। 


পূর্ব গ্রবন্ধে এতিপন্ন হইগ্াঞ্ছে যে অদ্বৈত জান হইলে দেই একমাত্র 
নিরাঁকার নির্বিকার মীয়াতীর্ত অথওড সচ্চিদানন্দ বর্গ ভিন আন্ত স্মগ্থ পদ" 
এই মাখাগয় বলিয়াই অনুভূত হয়। নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে দ্বগনৃষ্ট পদার্থ 
নকল ও তাহাদিগের সহিত আপনার মংসর্ণ যেমন অলীক বধিয়! জানা 
যাঁষ, অজ্ঞান কাটিয়া গেলে স্থষ্ট পদার্থ সকল এবং তাঁহাদের সহিত আত্ম/র 
সসর্গও গেইবপ অলীক' বলিয়া দৃষ্ঠ হয়। শ্বগ্ৃষ্ট পদার্থ সকল মিথ্যা 
হইলেও যেমথ নিদ্রাকালে সত্য বলিয়া বোঁধ হয, জগৎ মায়াময় হইলেও 
অবিদ্যাবস্থাষ সেইরূপ সত্য বৃণিম্! বোঁধ হুয়। নিদ্রা না ভাঙ্গিলে যেমন 
ব্যবহারিক নত্য গ্রতিভাত হয় না, অবিদ্যা না ঘুচিলে সেইবধপ পীরমীর্থিক' 
সত্য দৃষ্ট হয় না। ব্যবহারিক জগতের সহিত স্বগ্রজগতের যে সম্পর্ক, । 
পারমার্থিক গত্যের সহিত ব্যবহারিক সত্যের কতকটা সেই গ্রকার 
ঘম্পর্ব। স্বপ্ধাবস্থায় যদি দৃঢ় জ্ঞান হয় যে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি তাহা 
হইনে আর স্বপ্ন থাকিতে গারে না। সেইন্সগ অবিদ্যাবস্থা় যদি দূ জান 
হয যে আমি অবি্যায ভুবিয়া রহিয়ীছি তাহা হইলে আর অবিদ্যা থাকিতে 
গারে না । জাগ্রত ব্যক্তির আমন্ত্রণে যেমন নি ভাঙ্গিতে পারে 'আত্মজ 
ব্যক্তির অনুগ্রহে সেইরূপ বিদ্যা ভাঙ্ষিতে পাঁরে। নিপ্রার স্বাভাবিক 
স্থিতিকা যেমন এক দিবাবমান হইতে দ্িতীয় দিবাঁরস্ত পর্যযস্ত, সেইন়প 
অবিদ্যাব শ্বাভাবিক স্থিতিকাল এক মহাঁগলয়াবসাঁন হইতে দ্বিতীয় মহা 
গ্রয়ারস্ত পধ্যস্ত। জাগ্রত ব্যক্তির আমন্ত্রণে নিগ্ডা ভাঙ্গিতে কাহারও অক্স 
সময় লাগে কাহারও অধিক সময় লাগে, জ্ঞানীর উপদেগে অবিদ্যা ভাঙগিতেও 
দেই তুননায় কাহারও একজন্ম কাহারও বছজন্ন লাগে। প্বগ্ ও অবিদ্যার 
এই প্রকার অনেক খিষয়ে সাদৃশ্য থাকা অবিদ্যার সর্শ বুঝাইবার জন 
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শান্ত অনেক সময় দ্র দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। নিদ্রাকালে ইঞ্জিয়পথে কোন 
বস্তর বাস্তবিক অস্তিত্ব নাঁ থাকিলেও, স্বপ্নবশতঃ যেমন বোঁধ হয় স্ব 
গদার্থ দল বাস্তবিক বিদ্যমান রহির্মাছে, সেইন্সপ এক অঙ্গিদানন্দ দ্ধ 
ভিন্ন বাস্তবিক অন্ত কোন বস্ত্র পাঁরমার্থিক অস্তিত্ব না থাকিলেও আবিদা? 
বশতঃ জাগরণকাঁলে বোঁধ হয় যে এই থাবহাধিক' জগৎ বাস্তবিক সাথে 
বিদ্যমান রহিয়াছে। যতগ্ণ স্বপ্ন দেখা যায় ততক্ষণ কপৃষ্ট মনুষ্য পণ্ড 
গরভূতি নানাএকার জীব ও অন্তান্ত পদার্থ সবগ্র্টার সপে অত্যভাবে 
ব্দামান থাঁকে। কিন্ত স্ত্রী ভিন্ন অন্ত কোন ব্যক্তিই সেই দবগদৃষ্ 
জীব ও অন্তাস্ত পদার্থগুলিকে দেখিতে গায় না এবং নিদ্রা ভার্গিয়া গেলে 
্গ্তরষ্টাও সেইগুণিকে অগত্য বলিয়া দেখিত্রে পায়। সুতরাং দুষ্ট গদার্থ- 
গুধি গুরুষতগ্র। স্বগরদ্রষ্টার মানসিক কল্পনা ভিম্ন গেগুলিধ বাস্তধিক 
অস্তিত্ব নাই। স্বপ্ন ভাঙগিগ। গেলে যে মকল পদার্থ দেখা যায় তাঁহাদের 
অস্তিত্ব এই ব্যবহারিক জগতের সকলেই দেখিতে পায়। দ্ৃতগীং এই 
ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই বাহ জগৎ ব্যক্তিবিশেষের মনের নিরপেক্ষ অতএব 
ব্ততগ্র। মক্তূমিতে জঙভ্রম, স্থাগুতে পুরুষ ভ্রম, রঙ্খুতে সর্পভ্রম গডৃতি 
ব্যবহারিক জগতেব ভ্রম সকল পরীগণ করিলেই স্পষ্ট খুঝা যাঁধ যে, “লম 
মাত্রেই পুরুষতন্্'”। বাস্তবিক মরুভূমিতে জল নাই-দর্টার মনেই তাহা 
হইয়াছে। সৃতরাং ্রমটা গুকষতপ্র বৈ আঁব কি হইতে পারে? আবার 
মরুভূমিতে মরুভূমি জ্ঞান, স্থাগুতে স্থাণুঞ্জান, রজ্জতে রজ্জুঞ্ঞান প্রভৃতি 
জ্ঞানমকল গুরুষবিশেষের মনের উপর নির্ভর করে না। স্মৃতগ্রাঁং ব্য" 
হারিক দৃষ্টিতে মেই জ্ঞান সকণ বস্ততন্। শাজোপনি্ট মার্দ অমন 

রঃ পুর্ধাক খুঙ্দারগে বিচারি ও তগস্যা করিলে এই ব্যবহারিক বন্ততন্ন প্রা 
সকলও পাঁরসার্থিক দৃষ্টিতে পুরুষতন্ত্রম।ত্র বলিয়। মৃষ্ট হয়। অবিদ্যাবশত্ঃই 
ব্যবহারিক জগৎ অবিদ্যাজ্ছম্ম লোকের দৃষ্টিতে সত্য বিয়া এতীয়মান 
হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ মায়াময় অতএব ভ্রমমাতর, স্ৃতরং পুকধ- 
ভগ, এবং ত্রঙ্গাই একমা সতা। স্তরাঁং অদ্বৈত বস্থজানই একখ(ঞ 
ঘত্ততত্। 
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পঞ্চম প্রবন্ধে ইতিপূর্বে তৈত্তিরীয়ৌগনিখদ, হইতে ভৃগুষন্ীর থে অংগ 
উদ্ধৃত হই়াছে,তাহা বিশেষগগে বিচার করিলে এই বিধয়টা বিশদ হুইবে। 
গিত। বকণদেবের নিকট ভূগমুনি ত্র্গতত্ব ছিজ্ঞাগা! করিলে বরুণদেব 
বলিয়াছিলেন যে, “অঙ্গ সমস্ত তৃতগণের অ্মস্থিতিলয় কার৭”-এই সতেটী 
ভবণথনগূর্দক শরীর, গাঁ, চক্কুঃ। আতর, মনও বাঁক্যবিচাঁথ কন্সিতে 
থাঝ, দ্রগণঃ দ্ধ জানিতে পারিবে ।” পিতায় উপদেশ অন্সারে ভূগ্তমুনি 
অনগ্থমনে বিচাঁৰ করত শুথমে অগনকে অর্থাৎ বিরাট, পুরুষের স্ুগ পাঁঞ- 
ভৌতিক দেহ্বক্মগ এই স্মস্ত বা জগৎকে ব্রহ্ম বিয়া স্থির ক্প্পিলেন। 
নকল ম্থধ্যই প্রথমে বাহিরট! দেখে। ভৃগুমুনিও দেখিলেন যে, বিবিধ 
পদার্থ মমস্বিত এই বাহ জগতই সমস্ত ভৃতগণের জনম, স্থিতি ও লয় কারণ। 
সতবাঁং গিতৃকথিত স্থত্র অনুাঁরে গঞ্চভূতাত্বক জগৎকেই ব্রঙ্গা বিয়া স্থির 
কৰ্ত পিতাকে 'আগন পরিদ্বাস্ত জানাইলেন। কিন্ত পিতা! বলিলেন, 
তোমার অকাল হয নাই, আরও তপম্য। কর। তখন তৃগুষুনি এই স্থুদ 
জগৎকে স্থশ্াভাবে গরীক্ষ। করিয়া দেখিলেন যে, এই জড়জগৎ দ্ধপ রস 
গন্ধ স্পর্ণ শব্দমধ মাত্র। এই কয়েকটা গুণ ভিন্ন আমরা অন্ত কিছুই উপনন্ধ 
করিতে পারি না। লন্মুথস্থ একখও ঘৃত্তিকা লইয়া গরীক্ষা। করিলেই দেখা 
যাঁয় ঝে, সৃত্িক| খগ্ডটীতে এমত একটী শক্তি আছে যাঁহা দ্বার! উহ আঁমাঁ- 
দিগ্নেব দর্শনেন্িয়ের একটী বিশেষ বিকার উপস্থিত করিতে পানে এবং 
এবং দর্শনেজিয়ের উক্ত বিকার বিশেষের উৎপাদক! শক্তি ভিন ূপের অগ্থ 
কোন অস্তিত্ব নাই। এই প্রকারে পরীক্ষা! করিলে দেখা যায় যে, মৃত্তিবাঁয় 
বুম গন্ধ ম্পর্প ও শাম যে সকল শুণ আছে তাহারাঁও রসনেক্তিয়, 
আঁপেস্িয়, প্পর্ণেজিক্ন ও অবণে্িয়ে বিশেষ বিশেষ ধিকারের উৎপাদক! 
শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্থৃতরাং ভূগুনি স্থির করিলেন থে, জড় 
পদাথ সকল বিশেষ বিশেষ শক্তির বিকাশ মাত্র এবং অটেতন শৃক্তি পক 
' ভিন্ধ জড় জগতে অন্ত কোন পদার্থের বাস্তবিক অন্তিত্ব নাই। তিলি 
আরও দেখিলেন যে, কেব্লগাত্র অচেতন শক্তি দ্বারা এই বিশ্ব হইতে পারে 
ন|। ইন্জিয়শক্কি সকল না থাকিলে এই অচেতন শক্তি সকলকে ভিন্ন ভিন্ন. 
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ভাবে উপশন্ধ ধরা যায না। যর্দি পৃথিবীতে কোন জীবেরই দর্শশক্তি 
না খাঁকিভ তাহ! হইলে আঁমরা কেহই জগতের রূণ দেখিতে গাঁইতাম না, 
দ্ধপের অন্তিতে বিখীস করিতাম না। যদি আমাদের প্রাণশক্তি না! খাঁকিত 
তাহ? হইলে আমর। গন্ধের অস্তিত্ব অঙ্ৃভব করিতে গারিতাঁম না। এই 
প্রকার ঘদি আমাদের অন্য কোন ইঞ্জিয়শক্তির অভাব থাকিত তাহা হই 
সেই ইন্রিয়ের বিষয় আমাদের গেচর হইত ন।। আবার অন্থ কোন 
জগৎ'লক্ষত্র গ্রহ বা উপগ্রাহে যদি এমন কোন জীব থাকে যাহাদেন চচ্গু, 
কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক ব্যতীত আরও অধিক' ইন্তিয় আছে তাঁহা 
হইলে আমাদের অপেক্ষা তাহারা অধিক বিষয় উপলদ্ধ করিতে পারে। 
এই অনস্ত বরক্মা্ডে যে কত গ্রকার জীব আছে কে' তাঁহার ইয়ত্তা কবিতে 
পারে ? স্ৃতরাং ভৃুগুনি স্থির করিলেন যে জগতে যত প্রকার ইঞ্জিয়শক্তি 
ও অচেতন শক্তি আছে তাহাদের অমষ্টিই জগতের মুল কারণ। বিষ্তব 
অচেতন শক্তিও এক একার শক্তি এবং ইন্জ্িয় শক্তিও এক প্রকার শক্তি। 
স্মৃতরাং এই উভয় শক্তিই কোঁন এক মুখ শক্তির ভাবাস্তর মান্ধ। চেষ্টার্থব' 
অনধাতু হইতে নিপ্ন্ন গ্রাণ শব্ধ এই মূণ শক্ভিকেই বুঝায়। 

কৌধিতকী ব্রাঙ্গঈণ উপনিষদে গ্রাণশবেয় এই অর্থ অতি পরিফারন্নপে 
উজ হইয়াছে--আঁকা”, বায়, অগ্নি, গল, পৃথিবী, ও তাহাদের শি, শব, 
শা্শ, ধপ, রস, গম্ব, এই দশ গণার্থের নাম ভূতমাজা ঝ। অধিভূত। প্রো, 
ঘ্বকৃ, চণ্ষু। রমন ও নামিক এবং তাহাদের শক্তি শ্রবণ, জ্গর্ণন, দর্শন 
আস্বাদন এবং আখ, এই দশ পদার্থের নাম গ্রপ্রামাত। বা অধিগ্রজ্ঞ। 
অধিএক্ত অর্থাৎ প্রজ্ঞামাত! ভূতমা বা অধিভূতের মাপেঙ্স। যদি ভূতমাত! 
না থাকিত তাহ! হইলে গ্রজ্ঞামাতর। থাকিত মা। আবার অধিভৃত অর্থাৎ 
ভূতমাতা অধিগ্রজ্জ ঘা গ্রজ্ঞামাত্রার সাপেক্ষ! যদি এজ্ঞামান্রা না থাকিত 
ভূতমাত্রা থাকিত না । এই ছুই শ্রেণীর মধো এক' শ্রেণী অন্য শ্রেণীর 
নিরপেক্ষ হইলে কিছুই হয় না। কিন্ত ইহারা নান| অর্থাৎ পৃথক, নহে। 
যেমন রথ চঞ্জের অন্ধের অর্থাৎ পাখার উপর নেমি অর্থাৎ চাঁকার বেড 
অর্পিত, আবার চাকার মধ্যপিপ্ড অর্থাৎ হাঁড়ির উপর খর সকল অর্পিত, 
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সেইরূপ ভূতমা্রা সকল গ্রজ্ঞামাত্রায় অর্পিত এবং গ্রজামাতা সবল 
প্রাণে অর্পিত। 

অতএব ভূগুসুনি গরাণকেই অর্গ বলিয়া স্থির করিয়া! পিতাঁকে জানাই- 
প্লেন। কিন্তু পিত আবার বলিগেন তোমার এ দিদ্ধাত্তও ঠিক নহে। ভুমি 
'আবাব তপদ্য। কর। ভূগুমুনি আবার একাগ্রমনে বিচার করিয়া দেখিঘেন 
যে মূন বা চিত্ত না খাঁকিলে ইন্জিয়গণ কোন কর্মই করিতে পারে না। যদি 
একমনে ফোন বিষয় চিস্তা করা যাঁয় তখন অন্ত'কৌন পদার্থ ইঞ্জিয়পথে ' 
আমিলেও তাহ! ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। আরও দেখা যায় যে জীবের মনো- 
বাজো জড় অগৎ হইতে পৃথক. স্থ ছুঃখ গ্রভৃতি মানসিক ব্যাপার দকল 
সর্বদীই বর্তমান রহিয়াছে। কেবলমাত্র অচেতন শক্তি ও ইন্্রিয়শক্তি 
হইতে মেই মাঁনপিক ব্যাপার সকলের জনয স্থিতি ও লয় কিছুতেই সস্তবে 
নাঁ। সুতরাং পিতার উপদেশমত যদি সমস্ত জগতের একটিমাঁথ ষুল 
কারণ থাকে তাহা হইলে সেই সুল কারণটা এমন হওয়া চাই যাঁহা হইতে 
এই (১) অচেতন শক্তি মকল (২) এই অচেতন শক্তি মককে নানাভাবে 
অবভাদক (গরকাঁশক) ইন্ত্রিয়শক্তি সকল এবং (৩) সুখ ছুঃখ ইত্যাদি 
মানসিক ব্যাপার সকল জন্িতে, ও যাহাতে ইহাদের স্থিতি ও লয় হইতে 
পারে। 

মেই মূল কারণের অন্বেষণ করিয়া ভূগুগুনি দেখিলেন যে, স্বপ্াবন্থায় 
এই বাহ জগৎ আগাদের ইঞ্জিয়গোঁচর থাঁকে ন|। কিন্ত তথাপি স্বপ্নীবস্থায় 
আমরা বাহ জগতের স্াষ জগৎ গ্রত)ক্ষ দেখি এবং সেই স্বগ্রময় জগতের 
পদার্থ সকলেব রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শন্দ অনুভব করি। অধ্বিকস্ত সু 
ঘুঃখ কল্পন। গ্রভৃতি মানসিক ব্যাপার সকলও স্বগ্ণাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। 
বপ্রাবস্থায় আমরা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না যে সেই শ্বণদৃষ্ট পদার্থ 
সকলের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। বিত্ত স্বগদৃষ্ট পদার্থ নকল যে বাস্তবিক 

* অলীক এবং মনংকন্পিত মা সে বিষয়ে কোন মনেহ হইতে গারে না। 

বৃষ পদার্থ ও মানপিক ব্যাপার সকল যে আমাদের মনের বগ্পনা ভিন্ন 
অন্থ কিছু নহে তাহা আমাদের নিদ্রা ভাক্ষিবামাত্র আমরা অন্তকককোন 
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পরা বাতিরেকেই খুষিতে পাগ্সি।, সুতরাং দেখা গেল থে, যি ইজি 
শঞ্জি না থাকিত, তাহ। হইলে ফেবলমাত্র অচেত্তন শক্তি দ্বারা এই খাহ্‌ 
জগৎ হইতে পারিত না এবং মানগিক শক্তি বা মন না থাধিগে ফেব 
ইঞ্জিয় শক্তি ও অচেতন শক্তি দ্বারা এই অন্তপ্রগৎ হইতে গারিত না। 
কিস্ত যদি কেবলমাত্র মন থকে, তাহা হইলে মনের কল্পনা ঘারা আমর 
বাস ও অসন্তঙ্জগতেব স্থ্টি স্থিতি এবং ধবংম অন্তব করিতে গারি। সুতর।ং 
পিতার উপগিষ্ট স্তর অবনধনপুর্বক ভূওমুনি স্থির করিণেন যে, প্রগতে যত 
মন আছে, তাহাদের মমি বা হিরণ্যগর্ভ হইতে এই অগতের স্থ্টি স্থিতি ও 
গ্রলয় হয়, স্থতরাং মনই ব্র্গ। 

কিন্ত তাহার পিতা আধার বলিলেন যে, তোষার এ গিদদান্তও | 
নহে। তুমি আরও তপস্যা কথ তপস্যা দ্বারাই ত্র্ধ জানিতে পারিবে। 
ভূগুয়ুনি আবার অনন্ভমনে বিচার করত দেখিলেন যে, যে কল পদাথ 
আগরণাঁবস্থায় আমাদের ইন্জিয়গোচর হইক্মাছে, আমরা শ্বগ্ধে কেবল সেই 
নকণ পদার্থ ঝা তাহাদের মিএণে উৎপযন অন্য পদার্থ দেখিয়া থাকি) এবং 
মেই মমস্ত স্বদৃষ্ট পদার্থের অন্যই আুঃথঘ্ঃখাদি ভোগ করিয়। খাধি। 
আমাদের জ্ঞানের বাহিরের কোন জধ্ায আম শ্বথে দেখে না। খা 
আঁগাদের কোন ব্যিয়েরই জ্ঞান না! থাকিত, তাহা হইগ্ে আম্থ। কোন 
বিষয়েরই হ্বপ্ণ দেখিতাঁম না ও তজ্জমিত সুখ ছুঃখাদি অস্থভব করিত(ম না 
জাগরণ কাপে মানগিক কপ্পনারও সেই অবস্থা। যে ক পদার্থ 
আমাদের ইঞ্জিয়গোচর হইয়াছে। সেই মকগ পদাথের জানই আগাদের 
বমস্ত কল্পনার খুলল! হয় এক পদার্থের জান লইয়| অথব| ঠিযন ভিন্ন 
পদার্থের জান মিশহিয়া আমরা সমন্ত বাহ ও অস্তঞ্রগতের এবং তাহাদের 
কাঁধ্যকারণের কল্পনা কগিয়া থাঁকি। আগাদের জ্ঞামগম্া নহে,এমন কোন 
পদার্থের সহিত আমাদের কল্পনার কোন সংশ্রব ঘাই। অগুঞব ফেবণ- 
: মার মন হইতে অগতের স্ষট স্থিতি লয় হইতে পারে না। ফিক খিবধ 
জ্ঞান বা বিজ্ঞান হইতেই কল্পনা হয় এবং খল্পনা হইতেই জগতের গুষ্টি 
স্থিতিলয় হয়। অতএব ভূগুমুনি বরণদেবণোক্ত সরমতে গমন্ত বিজ্ঞানের 
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যমষ্টিকে বর্গ বলিযা স্থির করিলেন এবং পিতা বরুণদেবকে আপন 
সিদ্ধান্ত বলিলেন। 

বরুণদেব আবার বলিলেন, তোমার এখনও ব্র্জ্জান হয় গাঁই, তুমি 
আর্ও তগপ্যা কর, তপণ্যা দ্বারাই ত্রঙ্গ জানিতে পাঁরিবে। ভৃগুমুমি 
আবার একাগ্রমনে জগতের মূলকারণ অন্থ্ন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন 
তিনি দেখিলেন, যে একমাত্র বিজানও জগতের মৃলকারণ হইতে পারে 
না। বিবিধ পদার্থের এবং তাহাদের কাঁধধ্যকারণের জ্ঞানই বিজ্ঞান। যদি 
বিবিধ পদার্থ সমন্বিত বাহগৎ না থকে, এবং উক্ত বাহজগৎ যদি ইন্জিন 
শক্তি দ্বারা। প্রকাশিত ন! হয়, তাঁহ! হইনে বিজ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? 
স্থতরাং বিজ্ঞানের মূল বাহাজগৎ ও ইন্জিন্শক্তি। তখন ভূগুয়ুনি দেখিলেন 
যে, তিনি সমস্ত ভূতগণের জনা, স্থিতি ও লয়কারণ অনুসন্ধানের জঙ্ত বাস 
জগৎ ও ইঞ্জিগন শক্তি হইতে আরন্ত করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেই বাঁ 
জগৎ ও ইন্দির়শক্তিতেই আগিযা পৌছ্িয়াছেন। তখন তিনি বুঝিতে 
গারিলেন যে তাঁহার বিচাঁর প্রণালীতে অবশ্য কোন ভ্রম হইয়াছে। 
কেন ন| যেমন প্রথমে বৃদ্ধ হইতে ফলের উৎপত্তি হইয়াছে, কিএা প্রথমে 
ফল হইতে বৃক্ষ জন্বিয়াছে, ইহার সিদ্ধান্ত অন্মানগণ্য হইতে পারে না, 
দেইরূপ বাহজগণ, ইঞ্জিক্শক্তি, মন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনটী মুলকাঁরণ 
তাহাও অগ্মানগম্য নহে] তখন তিনি পিতার উপদেশগুণি আলোঁচিন| 
করিয়া দেখিলেন যে, শরীর, গ্রাণ, ইন্জিয়। মন, এবং বাক্যকে তাঁহার 
পিতা ত্রশ্মোপলন্ধির দারন্বরূপ বলিয়াছিলেন। তাহার্দের মধ্যে তিনি শরীর 
খঁণ ইঞ্জিয় এবং মন পরীগ্গ। করিয়াছেন, কিস্ত এখনও তিনি বাক্ষ্য পরীক্ষা 
করেন নাই। 

অনস্তর মন্তরর্খী খধিগণের তগঃগ্রভাবে ঈশ্বরাহুগ্রহে উদ্ত খধিগণের 
জবানপথে উদিত, এবং তদণস্তর তাঁহাদের খুখনিঃম্থত, শান্তবাক্য সকল 
অববদ্নপুর্ধক ভূপ্চমুনি একমনে সৃষ্টিস্থিতি-লয়-কারণকে তিস্তা! করিয়া 
দেখিতে পাইলেন যে, অচেতনপক্তি-ইন্্িয়শক্তি-মন-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, 
ূপ-রমশান্ধ-্পর্শশন্ববিহীন,ম্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত নির্বিকার, 
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মাঁয়াতীত,সচ্চিদানন্দ আত্মাই ত্রন্ম। * একা তিনিই চিন্মনী আদ্যাখক্ষি 
এবং একমাত্র তিনিই বাস্তবিক বিদ্যমান রহিযাছেন। তাহা হইতে 
পৃথক, কোন বন্তরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। অচেতনশকতি, ইন্িয়খক্তিঃ 
মন ও বিজ্ঞান সমস্তই তীহাঁরই মায়া। ইহাদিগের পারমার্থিক অস্তিত্ব 
না থাকিলেও তাহারই লীলাবঘতঃ ইহাদের সম্টিরগ চক্র বাহ্জগৎ ও 
অন্তর্জগৎ্ভাবে ভাসমান রহিয়াছে। 





* কোন একটী গরার্থকে যদি ভির ভিন্ন অংশে বিভদ্ত করা যায়, তাহ। হইলে 
মেই ভিগ্ন ভি অংশের পরস্পরের মধ্যে যে গ্রভেদ থকে, তাহাকে শগত ভেদ বলে। 
ঘখা--একটা বুঙ্গের মুগ, কাও, শাখা, গর গুভৃতির মধ্যে গরপ্পয়ের গার্থকাকে বুক্ষের 
খঘগত ভেদ বলা যায়। এক জাতীয় পদা্্গণের মধ্যে ভিন্ন ভিয় পদের ডেদকে শজ|তীয় 
ভেদ বল! যাগন। যথা, এটা আ্রবৃক্ষ। এটা নারিকেল বৃক্ষ ইতাদি। ভি ভিন্ন 
গদ্থের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহাকে বিজ(তীয় ভেদ বলে। যথ(-- এটা বৃদ্দ। এটা 
গর্ধত ১ এটী জীব ইত্য।ি। 
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একাদশ প্রবন্ধ । 
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প্রকৃতি । 

বাঁধজগৎ ও অত্থর্র গংরাপে ভাসমান অচেতননক্তি, ইজিথশক্তি, মন 
ও বিজ্ঞানের সমষ্টিকগ চক্রের অন্য এবটা নাম গ্রন্কতি। যখন আত্মী এই 
মাধাময়ী প্রকুতির অধ্যক্ষরূণে দৃষ্ট হন তখন তাঁহাকে পরশীত্বা বাঁ জগ- 
দ্বাত্রী ব আঁদ্যাখক্তি ব! ঈশ্বর বলা যাঁ, এবং যখন তিনি এই মাঁয়ামগ্ী 
গ্কৃতিব অধীনবূপে দৃষ্ট হন তথন তিনি জীবাখ! বা ক্ষেত্রজ্ঞ বঙ্গিয়া 
অভিহিত হন । আব যখন প্রকৃতিকে মায়াময়ী বলিয়! পরিত্যাগ করা 
যায় তখন কেবল একমাত্র দত্চিৎআ'নন্দ আত্মা অথথ! চিন্ময়ীশাক্তি 
বিদ্যমান থাকেন। তখন আর ব্যবহারিক জষ্টা দুটি এবং দৃশা, পুজ্য 
পুজক এবং পূজা) ভ্রেয় জাত এবং জ্ঞান, অঙ্টা স্যরি এবং স্থষ্ট, পরমাত্মা 
জীবাত্মা এবং গ্রককৃতি গ্রভৃতি ত্রিপুটীভাব থাকে না। কেবল মাত্র সেই 
মধ্যম আত্মসাত্র থাকেন। অদ্দৈতজ্ঞাঁন, মোষ, ব্রচ্ম, অধথয় আগা, 
একমেবাদ্িতীয়ং গ্রভৃতিশ' সকল গেই একশীত্র গারমার্থিক সত্যকেই 
বুঝাম। ৬গীতায় ভগবান, বণিয়াছেন-- 

মাক্মাময় অতএব বাস্তবিক মনবহীন জগতেব গারমার্থিক অস্তিত্ব নাই 
গবং স্চিদাঁনন্দ আত্মা সব্ব। কখনই অবিদ্যমান থাকে না। মায়ামযী 
প্রক্কৃতি এবং সৎ আত্মা ইহাদের উভয়ের তত্ব স্ুগাদঁ পত্ডিতের! অবগত 
ঘাছেন। আত্মা এই বমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আঁছেন, তীহার বিনাঁশ নাই। 
কেহই এই অব্যয় অ।তাব বিনাশ সাধন করিতে পারে না। 

আত্মার জন্ম ও মরণ নাই; ইনি নিত্য সৎবপে বিদ্যমান ; অতএব 
ইনি অনাদি, অনন্ত, নিত্যযুক্ক, নির্বিকার, বৃদ্ধি য় রহিত এবং সর্বদা 
একই রূপে বিদ্যমান থাকেন। গ্রন্কতি জদগ স্থিতি ও লঞ়ের জগ্ত ইহার 
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ফোন পরিবর্তন হয় না। কেঠোগনিষৎ হইতে এই এতিবাকাটা ৬গীভয 
প্রমাণ স্ববপে উদ্দান্ধত হইয়াছে)। 

মন্থুয্োরা যেমন জীর্ণ বন্ধ গবিত্যাগ পুর্বাক নৃতন বস্ত্র পরিধান করে 
গেইয়প নির্ধিকার আত্মা এক শরীর পরিত্যাগ পুর্বাক অন্য শরীর 
গ্রহণ করেন। 

হে কৌন্তেয় অজ্জুন! আঁমার মায়াগ্রৃক্ত স্থিভিকাঁলে অর্থাৎ গ্রাকুতির 
খাক্তাবন্থায় আমাঁতে ভাঁগমান এই ভূত সকল প্রলয়কাধে আমারই 
মায়ারূপিণী অব্যক্তা গ্রক্কতিতে লোপ পা, আবার নুতন কগারত্তে আমিই 
তাহাদের স্থঠি করি! 

শ্বগ্রবিহীন গাঢ় নিদ্রাকালে অর্থাৎ মুযুণ্তিকালে মন ও বুগ্দির অপ্তিতব 
অন্থভূত না হইলেও তাঁহাঁর৷ একেবারে বিনষ্ট হয় না, বস্তা অব্যক্ত বীজ 
ভাঁবে বর্তমান থাকে এবং ন্ুযুগ্তিকান অতিত্রাস্ত হইলেই আবার মন ও 
বুদ্ধিরূপে ব্যক্ত হয়। যদি সুযুপ্তি হইলেই মন ও বুদ্ধি বিনষ্ট হইত তাহ। 
হুইলে স্বযুপ্তির পর আর এমন বোধ হইত না যে, যে আমি অুযুখিঞা্ত 
হইয়াছিলাম সেই আমি এখন আবার জযুণ্তি হইতে মুক্ত হইয়াছি। 
সেইন্ধপ গরম হইলেই জীবের মন বানা ও কর্মফল একেবাবে ধ্বংশ 
পায় মা, কিন্ত তীহারা অব্যক্ত বীজভাবে বর্তমান থাকে। আধার 
গ্রগয়াবমানে তাহারা ব্যক্ত হয়। সুতরাং প্রণয় হইঘেই জীব মুক্ত হয় 
না। মুক্তির শন্থ জীবকে শাক্োপর্িষ্ট মতে চনিয়। ঈখখরকে অনগ্তভাধে 
ভক্তি করত শা্জবাঁক্য ধিচার ও ঈশরধ্যানপূর্বক জাঘিতে হইঘে যে 
আমি বদ্ধ নহি, আমি বাস্তবিক মুক্ধ ফেব ভ্রম গ্রুক্তাই আগি আপনাকে 
থ্দ্ধ মনে করিতেছি। নতুবা মহাএলয়কাঁণ পর্যাত্ত জীবকে ঘ্ধ থাকিতে 
হইবে, এবং আপন আপন কর্মফলে মহাগ্রদয়কালি পর্ধ্যস্ত খাঁরধার আম্মা 
গ্রহণ, জ্থ ছুঃখ ভোগ, এবং শরীর পরিত্যাগ করিতে হইবে | মহা 
প্রণয়ের কান্গণনা পুাঁণমতে নিয়পিখিতরূপে খরিতে হয়। থথা, 
মন্ষ্যদিগের এক বত্ষবে দেবতাঁদিগের এক অহোরাত্র। গেবতাঁদিগের 
দ্বাদশ সহজ বর্ষে এক চতুযুগ। চতুরধগ সহজে অর্থাৎ এক গরণয়ের 
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অবসান হইতে নূতন প্রগয়ারন্ত পথ্যত্ত সময়ে হিরণ্যগর্ড বর্জার এক দিন। 
এবং চতুযুগ সহজে হিরণাগর্ভ ভদ্ধার এক রাত্রি অর্থাৎ এক প্রণয়ের 
আর্ত হইতে দেই গ্রলয়ের শেষ পধ্যস্ত | সুতরাং অষ্টঘুগ সহত্রে হিধণ্য- 
গর্ভ ব্রষ্ধার এক অহোরাঁত্র। এই গ্রকার অহোরাজের হিসাবে একশত 
বদর হিরণ্যগর্ভ ত্রঙ্থীর পরমাপু। হিরণ্যগর্ভ ত্রঙগার গরমাযুর শেষে 
মহাপ্রনয় আরম্ত। হিরণাগর্ড ব্র্দার পরমামুর পরিমাণ, গ্রক্কৃতির স্থিতি 
কাল*। স্থতরাং অতিশয় দীর্ঘকালব্যাপিনী বলিয়! প্রন্কৃতিকে ব্যবহারিক 
দৃষ্টিতে অনাদি অনস্তকাণ ব্যাঁপিনী বণা যায়। ঈখরের ইচ্ছায় কতকগুলি 
বিশেষ নিয়ম দ্বারা এই প্রকৃতি অপ্তঃ ও বাঁহজগৎবপে ব্যক্তা ও চাঁলিতা 
হইক্স। থাকে, আবার অব্যক্তা হইয়া বীজবপে থাঁকে। এই জন্ত ভগবান 
বলিতেছেন এই সমস্ত ভূতগণ গ্রাক্কৃতিক নিয়মের বশীভূত। আমি নেই 
খাকৃতিক নিক্মমগুনির নিয়ন্তা। সেই গ্রাক্কৃতিক নিদ্ধঘ মতই এই সমস্ত 
ভূতগণ স্্ট হই থাকে । আমার অধাক্ষতায় প্রতিই এই চরাঁচর জগৎ 
এব করে এবং প্রাকৃতিক নিম়মাুসানেই জগতের কৃষ্টি স্থিতি ও হয় 
হইয়া থাকে। 

হিরণ্যগর্ভাদি সত্ব পর্য্যত্ত সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকে গ্গেত্রজ্জ অর্থাৎ সৎ 
চিদাত্মা বিয়া জাঁন। যেমন অগ্ধির উভভাগে লৌহখওড অগ্নিমুর্তি ধারণ 
করে, জীবের মন বুদ্ধি গ্রভৃতিও দেইরূপ আমার এভাবে চেতমের গ্ভাঁয় 
দৃষ্ট হয়৷ আমার মৃত এই যে গেত্র ও গ্ষেত্রজ্জের জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান। 
€) পঞ্চ মহাভৃত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম, (১) 
অহঙ্কার অর্থাৎ আমি একজন পৃথক, সত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রকার মোহ, 
(৯ বুদ্ধি, (১) অব্যক্ত অর্থাৎ অব্যক্ত। প্রকৃতি অব্যক্ত প্রাণ এবং অব্যক্ত 
বিজ্ঞান, (১০) দশ ইন্জরিয়, অর্থাৎ পঞ্চ ভ্ঞানেজ্জ্িয় ও পঞ্চ কর্শোর্জিয়। (১) মন- 
নেক্জিয় ব চিত্ত বা মন এবং (৫) গঞ্চ ইঞ্জিয়ের বিষয় গন্ধ, 'রন, রূপ, 





মান বাস্তবিক হির্ণ্যগর্ভ একজন স্বতন্ত্র জীব বা দেবতা নহেন। সমস্ত জীবের মনোময় 
কোধের মমির লাস হিরণাগর্ভ। উপাসনা এবং উপদেশের মৌবর্ঘযার্থ হিরপাণর্ভ "ও 
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স্পর্শ ও শন, এই চতুর্বিংশতি তত্ব এবং ইচ্ছা, ,দ্বেঘ, হু, ছুঃখ গাড়ি 
মানপিক স্বল্প সকল শরীর, চেতনা, এবং ধর্যা ইহাদিগকে মংঙ্েপে 
ক্ষেত্র বলা যায়। ইহারা সকলেই বিকারশীঘ। হে অর্জুন] অন্তর্যামী 
ঈশ্বর সর্ধভূতের হাদয়দেশে ক্ষে্রজ্ঞরূপে আছেন। হুত্রধর সকল দার 
ব্রার পুত্তপিকাগণকে যেমন আপন আপিন ইচ্ছামত চীষাইমা থাকে, 
ঈশ্বর সেইরূপ বুদ্ধি, মূ, ইন্জিয় এবং শরীবাঁভিমানী জীব মকলকে আপন 
ইচ্ছামত ভ্রমণ করান । 

মন, বুদ্ধি, কর্ম ও বাক্যে সর্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের স্বরণ গ্রহণ কর। 
তাঁহার অনুগ্রহে আত্মজ্ঞানলাভ করত আঁপন।কে নিত্াগদ্। বুদ্ধ মুক্তা 
ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিবে এবং পরাশাস্তি লাভ করিবে । 

বরুণনেব পুক্রকে একেবারে আত্মতত্বের উপদেশ দেন নাই। তাহীর 
কারণ এই থে তপফ্কা দ্বারা অধিকারী না হইলে জীবের বুদ্ধিতে আ্ম- 
জ্ঞান প্রক!শিত হয় না" তবে তিনি পুজ্রকে আত্মজ্ঞান শাঁভের উপায় 
বলিগ্। দিয়াছিদেন। সেই উপাঁ মত চলিয়া জমশঃ চিত্তের উয্মতিলাঁভ 
করত আঁখজ্ঞানে অধিকারী হওয়ার পর ভূ মুনির আত্মজ্ঞান হইয়াছিঘ। 
আত্মার লক্ষণ ও ম্বরূপবাচক শান্জবাক্য মধ পুনঃ পুনঃ আলোঁচন। 
করত শজের উপদেশমত একাগ্রমনে আঁবচিস্তাই আগ্মজ্ঞানের একমাজ 
উপায় এবং শাক্প্রার্িত এই উপায় অবগ্ধন পুর্বাক আঁঘাজ্ঞান লাভ 
করাই গরম পুকযার্থ। অতএব ব্রঙ্গ শান্যোনি এই কুত্র গ্রতিপন্ন হইলা। 
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শিস 
নিগুণ আত্মার তত্ব । 


ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে বর্ষন্তান হইলে আর ব্যবহারিক দৃশ্য, 
দর্শন ও দর্শক প্রভৃতি ভেদজ্ঞান থাকে না, তখন কেবল একমাত্র শ্বগত- 
শ্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত আত্ম ব্যতীত আর সমস্ত পদীর্ঘই মাঘাময় 
অতএব সব্ধাবিহীন রূপে দৃষ্ট হয়। 
ছাঁন্দোগ্যোঁপনিষৎ বলিয়াছেন. 
যে অদ্বৈত ব্র্দে (১) এক অন্তকে দেখে না, এক' অন্যকে শুনে না, 
এক অগ্ঠকে জানে না, দেই অধৈত ব্রচ্ম বৃহত্তমার্থক ভূমা শব বাচ্য। 
যে অবস্থায এক অন্তকে দেখে, এক' অন্যকে গুনে, এক অগ্ককে জামে 
সেই দ্বৈত ভাঁবাপন্ন জগৎ অল্পশব্ববাচ্য। ভূমা অমৃত এবং অল্প মর্ত্য। 
নারদ ঘুনি জিজাদা করিয়াছিলেন “হে ভগবন্। সেই তমা কাহাতে 
গ্রত্িঠিত?” উত্তরে ভগবান, সনখকুমার বধিয়াছিলেন “ভূমা আপন 
মহিমাঁতে আপনি প্রতিষ্ঠিত। তাহার অপব কোন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন 
নাই। তিনি নিজেই নিজের গ্রতিষ্ঠা।” 
বৃহদাঁরণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন-- 
অদৈত আত্ম যাঁয়া এভাবে যখন দ্বৈতভাবে প্রতিভাত হন, তখন 
জট দর্শনেন্ডিয় দারা ডরষ্টব্য পদার্থ দর্শন করে, আতা খ্াণেজিয় ছার। 
ভ্রাতব্য পদার্থ আঘ্রাণ করে, শ্রোতা শ্রবণেন্তরিয় দারা আোতব্য বিষয় 
শ্রবণ করে, বস্তা বাগিক্ডিয় দ্বারা অপর ব্যক্তিকে অভিবাদন করে, মন্তা 
,মননেঞ্রিয় দ্বারা মন্তব্য বিষয় মনে করে, এবং বিজ্ঞাতা বিজানেঞ্জিয় দার! 
টু বিজাতব্য বিষয়ের জানলাভ করে। কিন্ত স্বগ্নকানদে দৃষ্ট জগৎ জাগরণা- 
২ (সেটির পুর্ধের অবস্থায় বখন ব্র্গা বাতীত আর কিছুই ছিল খা, এবং জ্ঞানীর 
চক্ষে এখনও যেনধপ এক ত্রন্গ ব্যতীত আর কিছুই নাই সেই অবস্থায়! 





ঘ্বাদশ প্রবন্ধ । ৭৯ 


বস্থায় যেরূপ লোগ পাঁয়, মেইদ্ধগ যখন ব্রহ্মবিদের জান দৃষ্টিতে সমস্ত বাথ 
ও অন্তর্জগৎ কেবল এক অত আত্মায় বিলয় গ্রাণ্ড হয় তখন তিন্নি 
কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বিষয় দর্শন, আপ্রাণ, শ্রবণ ও মনন করিবেন। 
কোন ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবেন, এবং কৌন ধিময় জমি 
বেন? ব্র্দবিদের অবিদ্য। নাশ হওয়ায় তিনি বর্তা, করণ, কর্পা, ও জিয়া 
ও সমস্ত জগৎকে মায়াম দেখেন, তাহার দৃষ্টিতে একমাত্র বৎ্টিৎআনদ 
আত্ম! ভিয়্ আঁর কোন বস্ত সত্য বলিয়। প্রতিভাত হয় না। ধেমন ভ্রম 
কালে ত্রাস্ত ব্যক্তি মরুভূমিকে জল মনে করে এবং ভ্রম ঘুচিা গেলে 
মকভূমিকে মরুতূগিই দেখে সেইরপ অবিদ্যাকানে ভ্রান্ত জীব আত্মাকে 
জগৎ দেখে, অবিদা! ঘুটিয়া গেলে আগ্মাকে আত্মাই দেখে। 
ঈশোগনিষদ্‌ বলিয়াছেন-. ষ্ঠ 
. পরমার্থবন্দর্গ যখন অমন্ত জগৎকে একমান আঁ্বারপে দেখেন 
তথন তাহার অদ্বৈতজ্ঞানে মোহ এবং শোকের কৌন কারণ থাকিতে 
গারে না। 
ভগবান বাসুদেব গীতাঁয় বলিয়াছেন-- 
যে ব্যক্ি আত্মাতেই রতি, তৃপ্তি ও তুষ্টি উপভোগ করেন মই আঁগ্ম- 
জাঁননিষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য কর্ম কিছুই দাই। তিনি বিধি নিষেধের 
অতীত। কর্দ-অকর্শা-পুধা-গাপ প্রভৃতি মমপ্তই তাহার দৃষ্টিতে মায়াময়। 
জুতরাং পুণ্যার্থে তাহার কর্মী করিবার প্রয়োজন নাই এবং কর্মনা করার 
* জন্য তাঁহার কোন প্রত্বাবায় হয় না! আব্রম্ম অ্থযুৎ হির্ণ্যসর্ড ভর্গা 
হইতে তত্ব অর্থাৎ তৃণ পর্যাস্ত সমস্ত ভূতই তাহার দৃষ্টিতে ই্জজাল বদৃশ 
মায়াময় হওয়ায় তাহারা তাঁহার ফোন এয়োজনেই লাগে না। 
কঠোঁপনিষদ, বলিয়াছেন” 
যাহাকে জগৎ বঙ্গিয়া যনে হয় তাহাই আতা) মেই নিরাকার বির্ষি- 
কার আত্মাই মায়া-গ্রভাবে দ্রষ্ঠী ও দুশ্যভাবে ভাসমান রাইয়ান । 
ধু ব্যক্তি এই জগৎ ও আত্মাকে পৃথক, মনে করে তাহাকে দারষার অগা 
ও মৃতু পনিগরহ করিতে হয়।_ ঞ 7৪ 





ণহ পরল বেদান্ত দর্শন। 


কৈবল্যোপনিষৎ বলিয়াছেন_- 

দেশ কাল বন্ত পরিচ্ছেদ শূ্ যে পরক্রহ্ধ নকলের আাববা, কোনি পদা- 
থেরই ধাহা ইইতে পৃথক অস্তিত্ব নাই, যিনি এই মায়াময়ী প্রক্াতির 
অধিষ্ঠান, ধিনি সমস্ত মহৎ পদার্থ অপেক্ষা মহত্তর, এবং সমস্ত কঙ্গা পদার্থ 
অপেক্ষা হক্মাতর, ধিনি জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু এভুতি বিকারশন্ঠ, তিনিই মায়া 
দবায়া জীবাত্াভাবে প্রকাশিত হদ। বাস্তবিক জীবাত্মা ও নিণগ 
্রদ্ধ অভিন্ন । 

জাগরণ শ্বগ স্ুযুণ্তি প্রভৃতি কালে যে সমস্ত প্রপঞ্চ প্রকাশ পায় সে 
সমন্তই ্রন্ম। রজ্জুতে সর্পভমের স্তায় ব্রদাকেই জীব অবিদ্যাবশ্ত 
সমন্ত গ্রগঞ্চভাবে দর্শন করে। বাস্তবিক এক নিরাকার ঘির্বিকার 
নগু৭ ত্রন্ম ভিন এই জগতের পৃথক, অস্তিত্ব নাই। শান প্রদর্শিত উপায় 
অববন্বন পুর্ক সাধক "আমিই ত্রশ্ন” এইরগ জ্ঞানলাভ করিতে মম্্থঃ 
হইলে সর্ধ গ্রকার বন্ধ হইতে মুক্ত হন। 

ত্রদ্দের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে গাঁধক দেখিতে গাঁন যে জাগরণ স্বপ্ন ও 
স্যুণ্তি কালে যাঁহা কিছু ভোগ্য তোক্কা ও ভোগতাবে গকাশিত হয় গে 
সমস্তই মায়াময়। শবগ্রষ্টা পুকধ যেমন স্বপ্নকল্পিত জগণ্ষ হইতে পৃথক 
এবং দ্বপ্নকপ্পিত জগতের সাঁঞ্দী সেইরূপ মায়াময় প্রন্কতিন কর্তা আমা 
এই অমন্ত মায়াগ্রগঞ্চ হইতে পৃথক এবং এই সমস্ত মাযাপ্রগঞ্জের সাঁগী। 
তখন মাধক দেখিতে গান যে আমি চিগ্াজ টকবপ্যাত্া! সগাশিব ভিন্ন আর 
কিছুই নহি। 

তখন সাধক দেখেন যে আমিই নিখিল জগতের স্হট্-স্থিতি-পয়-কারণ, 
দেশ কাল বস্ত পরিচ্ছেদ শুহ/, জাত জেয়াদি বিভেদরহিত আদম ব্রহ্ম 
আমিই মারাদ্ার। দৃশ্য দর্শক ও দর্শনভাবে প্রক্বতির বিস্তার করি। আয়িই 
এই সমস্ত মায়াগ্রগঞ্চ উপসংহার পূর্বক এ্রলয়কালে গ্র্কতিফে অব্যক্ত 
ঠভাবে রাঁথি এবং মহাগ্রনয় কালে প্রকৃতি আমাঁতেই ধিলীন হয়। 
। আমিই হগ্গ হইতে হুশ্গাতর ও মহান, হইতে মহত্তর। আঁমিই অনন্ত 
ভেদবান, বিরাট পুরুষ, আমিই সর্বগরথম সষ্ট হিরণাগর্ত। আমিই 


ঘবীদশ গ্রবন্থা। নত 


গ্রক্কৃতির শর্টা অধিষ্ঠাতা ও মহাঁরকর্তা ঈশ্বর। এবং আমিই মঙচ্চিনানপ্ৰ 
অয় ব্রক্গ। 

হস্ত পদাদি আমার নাই অথচ আমি সর্বাশক্িমান্‌। চক্ষু কর্ণাদি 
আমার নাই অথচ আমি সর্েজিয়শক্িসম্পয় । মন বুদ্ধি গ্রভৃতি আমার 
নাই অথচ সমস্ত অন্তরিজ্রিয়ের শক্তি আমাতে বিদ্যমান। আমি মি 
আমাকে কেহ জানে না, আমি কিন্ত সর্বদা মমস্ত জগৎকে জানিতেছি। 

বেদ সমুদয় আমারই তথ প্রকার করে। উপনিষৎ সমূহ আমা হইতেই 
উড়ভৃত হইয়াছে। বেদের যথার্থ মর্দ কেবল আমিই অবগত আছি। 
পাঁপ পুণ্য আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমার জা নাই, আমার 
বিনাঁশ নাই,আমার দেহ নাইআঁমার ইন্জরিয় নাই,এবং আমার বুদ্ধি নাই। 

- আমি ভূমি নহি, অমি জল নহি, আমি অগ্ধি নহি, আমি বায়ু নহি, 
কাঁমি আকাশনহি। এই গঞ্চতৃতের মধ্যে ছুই বা অধিক ভূতের মিশ্রণও 
আমাতে নাই। আমি ম্বগত-স্বজাতীঘ-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত অথ 
আত্মা। এই সমস্ত জগৎ আমার কল্পনা গ্রন্থত এবং আমার কন্পনা ভিন্ন 
ইহার পৃথক, অস্তিত্ব নাই। মায়াময়ী ব্যক্ত ও অব্যক্ত! প্রন্ধৃতি হইতে 
আঁমি দষ্পূর্ণ পৃথক,। এই ভাবে আত্মতত্ের অগরোঙ্গণম্ভূতি হইলে 
সাধক অদ্বৈত ব্রন্নির্বাণ প্রাপ্ত হন। 
বৃহদারণ্যকোপনিযৎ বলিয়াছেন. 

যখন সাধক অগরোক্ষভাঁবে জানিতে পারেন যে শরীর ইঞ্জিয় মম ও 
বুদ্ধি হইতে পৃথক, নি্ডগ আত্মাই আমি তধন আর তাহার কোন একার 
ইচ্ছা বা কামন। থাকিতে পারে মা। যেয়ে কারথে সাধারণ লোকের 
খরীর ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে স্থুখ ছুঃখ উতপয হয় সেই সমস্ত কারণ 
ঘটলেও তাঁহার পুর্ণানন্দের বিকার হয় না। 

অনেকানর্থ সঙ্চল, বিবেকজ্ঞান গ্রতিপন্দ, অবিদ্যাময় মংসারে পিষ্ট 
জীবাত্মাকে নিগু৭ ব্রহ্ম হইতে অভিয় বিয়া যখন সাঁধক অপরোগভাকে 
দেখিতে পান তখন দ্তিনি আপনাকে সর্ববাধ্য] সর্ধবর্তা অধ্মাধার সর্বসার্দী 
অঙ্থয় চিদায় বগিম়্! জানিতে পাঁরেন। 

১৩ 


৭8 অরল বেদান্ত দর্শন | 


এই দেহে থাঁকিতে থাকিতে সাধক যদি ব্রহ্মের অপরোক্ষ জান লাভ 
করিতে সমর্থ হন তাহা হইণে পাঁধক ক্কতীর্ঘছন। য্তকাঁল না অপরোক্ষ 
বরক্মজান হয় ততকাল জীবকে বারঘার জনা মৃত্যু পরিগ্রহ করিতে হয়। 
ধাহারা এই তথ্য হৃদয়দম করিতে পারেন তাহারা মুক্তির অন্য শীর্জগ্রদ- 
শিঁত উপাঁয় অবলম্বন করেন এবং ক্রমশঃ মোৌক্ষ প্রাপ্ত হন। যাহারা এই 
তথ্য জানে ন! তাহারা সত্য মার্থ না পাইয়া জন্ম মরণাঁদি ছুঃখ ভোগ 
করিতে থাকে। 

ঈশ্বরের আদেশ গ্রতিপাঁঘন দ্বারা যখন জীব ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ 
করিতে সক্ষম হয় তখন কোন পরম কারুণিক' আচার্য্য উক্ত জীবের সম্মুখে 
গ্রাদৃভূত হন। সেই আচার্য্ের উপদেশ পাইয়া জীব মুক্তির জন্ঠ শাল্নোক্ত 
মার্থ অবলম্বন করেন) এবং তপস্যা দ্বারা ত্রন্মের যথার্থ তত্ব অপরেক্ষ 
ভাবে অবগত হন। দ্বগত-শ্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত চিন্ময় ব্রন্ষের' 
অগরোক্ষ জান হইলে ব্রহ্ম হইতে আমি ভিন্ন এইনপ ভেদ জ্ঞান সাধকের 
চিত্তে আর থাকিতে পারে না এবং সাঁধক ব্রহ্ষনির্বাণ গ্রাপ্ত হন। 


শসা 8 শা 


অ্রয়োদশ প্রবন্ধ । 


সপ 9৯ পনলিবি পপি 
নিগুণ আত্মার উপাষন]। 


অধ্তজ্রানই ব্রন্ধের স্বরূপ জান, অদ্বৈত জানলাঁভই পরম পুক্রযা্থ 
এবং তপস্যা বা একা গ্রচিত্তে বর্গের উপাননাই অধৈত জ্বানলাভের একমাত্র 
উপায়, এই তথ্য শানে ভূয়োভুয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। উপবেশনার্থক 
আস, ধাতু হইতে উপাঁসন| শব উৎণন্ন হইয়াছে। উপাস্য বস্তরতে চিত্তকে 
নিশ্চল ভাবে স্থাপিত করার নাঁম উাঁসন|। চিত্তের ধর্মই এই যে, ইহা 
কূপ ও গুণ দারা সহজেই আক্িষ্ট হয়। সুতরাং রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শশব্দবিহীন 
মায়্াতীত নিও ব্রদ্ধতে চিত্তকে নিষ্চল ভাবে স্থাপিত কর! অতি ছুক্সহ 
ব্যাপার। নিরুপাধিক ব্রহ্ম বিষয়ক শীল্সবাঁকা সকল বারম্বানন আলোচন! 
পূর্বক সকগ প্রকার রাগ ও গণ হইতে মনকে এ্রত্যাহার করত নিু৭ 
আত্মাতে মনংসংযোগ কক্সিতে করিতে অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ এই নিগুণ 
উপাসনা আয়ত্তা হয়। 

বৃহবারণ্যক' শ্রুতি বগিয়াছেন-- 

 শ্বগত-বজাতীয়-বিজাতীয়*ভেদনরহিত এক প্র্গ ব্যতীত অন্য ফোন 

পরার্থের অস্তিত্ব নাই এই তথ সর্ধদা মনোনিবেশ করিথে। যে ব্যক্তি 
জগৎকে অথট্েকরস ব্রঙ্ম হইতে পৃথক' মনে করে তাঁহাকে থারথার অথা 
মৃত্যু ভোগ করিতে হয়। এই অগ্রমেয় অবিনাদী ্রদ্ধকে একরম (অর্থাৎ 
তের রহিত ও এক ভাবে স্থিত) বিজ্ঞানঘন (অর্থাৎ কেব্লমাজ চৈতগ) 
বিয়া জানিবে, যেহেতু ইনি আকাশাদি সন্বধিত সমস্ত মায়াময় জঞ্থতের 
অব্নশ্বন, ধর্মাধর্মাদিমলরহিত, জন্মমরণাঁদি বিজ্রিমাশুন্ত, নিত্য, মহত্তম, 
. আত্মা 

শান্াধ্যয়ন, গুনধূপদেশ, মনন, ধ্যান গুভৃতি উপায় ছারা এঙসাকে 1ধশেধ” 
কঈপে জানিয়া পুর্ণ প্রজা লাভ করা ধীর ব্রাণের কর্তবা। বহুত গতিপাদক 


৭৯ মরল বেদান্ত দর্শন । 


'বছপংখ্যক শব চিন্তা করিও না। ওক্কার, বা! অন্য বীজমন্্, বা একমেবা* 
দ্বিতীয়ং, ঝ! সতাং জঞানং অন্ত ব্রন্গ, বা গ্রজ্ানং ব্রহ্ম, বা সৎ চিৎ আনর্দং 
ব্রদ্ধ, বা অয় আত্ম! প্রঙ্গ। বা তত্বমসি, বা অহং র্গান্মি, প্রত্ৃতি একত্ব 
গ্রতিগাদক ্বশ্নশব্ধ বা বাঁক্যমকগ অবলঙ্ষনপুর্বক মেই নিও ব্রম্মোর 
ধ্যান করিবে। অনেক শব্দের অভিধ্যান শ্রাস্তিজনক, ততবার! সমাধি হয় 
না। 
আত্ম! জড় জগৎ নহেন, আঁস্বা অচেতন শক্তি নহেন, আতা! শরীর 
নহেন, আত্ম! রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্ণ, শখ নহেন, আত্মা মন নহেন, আত্ম 
বুদ্ধি নহেন, আত্ম! ইন্দ্রিয় নহেন, এই একারে ইহা! নহেন, ইহা হেন, 
র্থাৎ নেতি, নেতি, এই বাঁক্য দ্বারা আত্মতত্ব শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়। সকল 
ইন্জ্িয়ের অগম্য বধিয়। আত্ম। অগৃহ্য, আত্মা! কাহারও শরীর নহেন সুতরাং 
আত্ম! অপীর্ধ্য, কোন পদীর্থের মহিত আত্মার সংসক্কি হয় না! সৃতরাং আত্ম] 
অদজ্য, এবং আত্মা কোঁন পদার্থের সহিত বদ্ধ নহেন, অতএব আত্মা 
অসিত। এই অগৃহ্য, অপীষ্মু, অজ, অমিত আত্মা সুখদুঃখাতীত এবং 
অবিনাণী। শরীর ধারণ হেতু পাপক্রিয়া'জনিত পরিতাঁপ বা পুণ্যকর্ম 
জনিত হর্ষ নিতামুক্ত আঁত্মীকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মজ্জানলাভের 
পুর্ব ইহজন্মে অথবা পুর্বজন্মে আত্মজ্ঞানী যে কোন পাপ বা! পুযকর্ধ 
ফরিয়। থাকিতে পারেন সে ষমস্ত্ কর্মের ফল আত্মজান ছারা বিন্ষ্ট হয় 
এবং আত্মজ্ঞানলাভের পর অনাত্বক্ঞানীর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আগ্মজ্জানী 
কোঁন পুণ্য বা গাঁগ করিলেও তজ্জনিত ফল আত্মজাঁনীকে স্পর্শ করে না? 
সুতরাং গরবৃত্ত ফল কর্ম উপভোগ দ্বারা ক্ষয় পাঁইলেই আত্মজ্ঞানী বক্ষ 
নির্ধাণ প্রাপ্ত হন। এই সংক্রান্ত কটা খক্‌ মেনর) আছে। যথা--প্ততব 
জ্ঞানী ত্রাহ্মণের নিত্য মহিমা এই খে,ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে কর্দকে শুভ বা 
« অশ্তত বল! যায় তিনি সকাম ভাবে সে কর্ম করেন না এবং নিফাঁনভাবে 
'সেই কর্ম করিলে তাহার কোন বুদ্ধি বা ক্ষতি হয় না। 
।.. আুতরাং এই মহিমাঁব তত্ব বিশেষরূপে জানা কর্তব্য! ধিনিএএই মহি- 
' "মার তথ জানিতে পারেন তিনিও কাঁমনা পরতর্ হইয়া পণ্য পাপ করেন 


ভ্রয়োদশ গ্রবন্থা। ৭ 


না এবং অগ্ত কোন কারণে কোন পুণ্য বা পাপ কর্পা ব্যবহারিক দিতে 
তাহা কর্তৃক সম্পাদিত হইলেও তিনি' তজ্জনিত পুণ্য ও পাপ দ্বারা ধিপ্ত হন 
মী” উক্ত মহিমার তত্ব জান! কর্তব্য, এবং উক্ত মহিমার তত্ব জানিতে 
গারিলে জীব কর্ধবন্ধ হইতে মুক্ত হয়। শাহের এই বিধান জানিয়া সাধক 
বাহোর্তরিয় ব্যাপার হইতে শান্ত, অস্তঃকরণ তৃষ্ণা হইতে দাস্ত, সর্ধগ্রকার 
কামনা হইতে উপরত, সুখ ছুঃখাঁদি তিতিক্ষু এবং ব্রঙ্মে একা গ্রচিত্ব হইলে 
আঁপন আত্মাতে ব্রহ্ম দর্শন করেন এবং দেই অদ্বৈত অদ্ষে সমস্ত অগৎ 
ভরান্তিকল্পিত বলিয়া দেখিতে পান। প্রবৃত্ত ফল ভিন্ন ইহার অপর সমস্ত 
গাপ পুণ্য কর্মফল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এরং ভবিষ্যতে অন্ত কোন পাপ পুথা 
কর্মফল ইহাকে স্পর্শ করে না। ইনি বিগতণ্ধর্শীধর্শ। বিগতকাম, এবং 
অহংপ্রক্ষ-অন্মি অর্থাৎ আমিই তরঙ্গ এইদপ নিশ্চিতমতি হইয়া ত্াঙ্মণ শব 
বাচা হন। যে সকল ব্রাহ্মণ কুলোপ্তবগণের এই একার তথজান হয় না 
সীহাঁরা গৌঁণ ত্রাঙ্গণ, মুখ্য ত্রাঙ্মণ নহেন। 

বৃহ্দারণ্যকোগনিষৎ অগ্ঠত্র বলিয়াছেন _- 

নিশুণ ব্রঙ্মও পূর্ণ, সগ্ডণ বঙ্গ পুণ। মায়াময় গ্রন্কতিরপ আবরণ 

*হেতু নিশ্এ ব্রঙ্গই সগ্রণ বরহ্মভাবে দৃষ্ট হন। গ্রন্কৃতি মায়াম়ী অতএব 

অন্বিত্ববিহীন এই জান সুস্থির হইলে কেববমাত নি ব্র্গই অবশিষ্ট 
খাকৈল। 
» ভগবান, বাঁস্ছদেব গীতাঁতে বলিয়াছেন. 

সঙবপ্প্রভব কাঁম সকলকে মপ্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ পুর্বাক' বিবেকমুক্ত 
মন দারা ইন্জিয়গণকে বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহার করত বুদ্ধি ও ধৈর্য্য 
সহকারে পঞ্চ মহাতৃত, মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কারকে আত্মাতে প্রবিলার্পণ 
করিবে। অনস্তর সমশ্তই আত্মা,আঁত্বা ভিয় আর কিছুই নাই এই পরার 
দুঢ়নিশ্চয় হইয়! মনকে আঁ্মাতে নিশ্চণ ভাবে স্থাপন করিবে এবং আত্মা 
ভিন্ন আর কিছুই চিন্তা করিঘে না। 

*. ম্বভাবতঃ চঞ্চল অতএব (ধার্যমান হইলেও) অস্থির মন যদি শব্াদি 

কোন কারণ হেতু স্াত্মচিস্তা হইতে বিচলিত হয় তাহা হইলে মনকে 


৭৮... সরল বেদান্ত দর্শন। 
.নিগহ করত সেই সমস্ত মায়াময় কারণ হইতে, মংঘমন পূর্বক হিট 
স্থির করিবে। 
এই প্রকার যৌগাভ্যাম রা, যে ব যো, আনন; মনকে' রি শান্ত 
করিতে গাঁরেন তাঁহার মোহাঁদি ক্লেশরজঃ কষয়গ্রাপ্ড হয় এবং ."সমস্তই 
-. অর্ধ” ইহ তাহার স্থিরনিশ্চয় হয়। তখন তিনি ধূ্থীধনমীদিবর্জিত হইয়া! 
গরম স্বথ প্রাপ্ত হন। 
*.. যোগ সাধনের অন্তরায় সমূহ (হইতে এইরূপে মুক্ত হইয়া লা 
ধ্যান করত বিগতগাঁপ ভীবনুক্ত. যৌগীপুরুয অনায়াসে ্সাক্ষাঁধরপ নি 
তিশয় স্থথভোগ করেন। 
ঘোগাত্যাস দ্বারা. সমাহিতচিত্ত মোর ্বগত-জাতীয়-বিজাতীয়, 
- $ত্দ-রহিত একরস আত্মাকে সর্বত্র অবলোকন করত আবরক্স্তত্ব পর্মযস্ত 
সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতগণকে আত্মাতে দর্শন করেন। 
এইকপ উপাসনায় সমস্ত জগৎ. ত্রহ্ে প্রবিলাপিত হইয়া যাঁয় এবং 
বন্ধের সৃপ্টিক্ত্ঘ গ্রভৃতি মায়াসংস্লি্ট লক্ষণ লকণ উপাঁসকের 'মন ও 
বুদ্ধি হইতে অপত্থত হয়। এই উপাঁসনায় তরন্ধের দবন্নপভাব উপাসিত, 
হয় বধিয়া।এই উপাসনা সর্কোচ্চাধিকারী উপাঁসকের উপগাসন।। কিন্ত 
ইহা আয়ত্ত করা...অপেক্ষার্কত নিয় অধিকারীর পক্ষে অতিশয় কঠিন) 
সুতরাং নিন অধিকারী সাঁধককে উন্নত করত তাহাকে ত্রন্দের শ্র্ন্ণ, 
সরিবিষ্ট উপাসনার অধিকাঁরী করার অভিগ্রায়ে শান্তর তটস্থ লক্ষণ রর 
উপাসনা রিহিত আছে। তটস্থ লক্ষণ ব্রদ্মের উপাসনায় ব্রদ্ধ অগতের, 
, সুষিস্থিতিনয় কারণনধপে উপাসিত হওয়ায় ব্র্ধের দ্দরগৎকারণত্; গরভৃতি 
:লঙ্গণ উপাঁসকের অবলষষন হয়। . সুতরাং এই উপাঁদনা পুর্বোজ স্বন্বপ: 
 সন্থিবিষ্ট উপাসনা! অপেক্ষা, সহজে আয়ত্ব হয়। এবং তটস্থলক্ষণ উপীমন!, 
- '় হইলে পর শ্বরূপ সমিবিষ্ট উপাগনায় অগখকে ব্রহ্গে বিপীন্‌ করিয়া 
'ষে পুনধরিণীর ধারে তাববৃক্ষ সকল বর্তমান থাকে সেই. পু্ষররিণীকে যেমন তট' 


ভাব অধলখন পূর্বক 'তালপুকুর বল! বাঁ লেইবণ গর রিক্ত প্রভৃতি উপাধি, র 
অবব্পূ্ব র্ধকে কিকর্ত ইতি ভাবে উপ্াসন[কে তথ লক্ষণ উপানন। বলে: 











ভ্রয়োদশ প্রবন্ধ | ৯ 
নিত্য শু বদ্ধ মুক্ত অদ্বর আত্মার উপাসনা বরা হয়! তটগলঙ্গণ উপা- 
সনায় জগৎ মায়াময় বলিয়া অবধারিত হইলেও জগৎ্জ্ঞান. একেবারে 
বিলুপ্ত হয় না, কিন্ত ব্দ্দের উপাঁদূনার উপাযন্বন্ূপ থাকে'। শ্বরূপ গম" 
বিষ্ট উপামনায়.মন ও বুদ্ধির গোঁচর সমস্ত ব্যবহারিক আন বিধুপ্ত হয়। 
কেবন মাত্র নিগুণ আত্মার জান বর্তমান থাকে । | 

... .. «পঞ্চদণী গ্রস্থোক্ত,নিয়গিখিত বাঁদাহবাঁদ হ্গ্মাভাবে আলোচনা ফরিঘে . 

. নিশুপ আত্মার তত্ব কতক পরিমাণে ধারণ! করিতে পার! যায় ,-. | 
“বৌদধতপস্থিগণ সূর্খতাগ্রযুক্তঠ আতিবাক্য মকণ অনার পূর্বক 
কেবল মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, বলেন যে আত্মাক্প কোন 
পদার্থ নাই। তাহাদের মতে স্ষ্টির পুর্বে কেবণ মাত শুগ্ত ছিণ। কিন্ত 
যে পদার্থের অস্তিত্ব থাকে কেবল তাহার সধ্ন্ধেই আছে, “ছিল এরভৃতি - 
পদ প্রয়োগ হয়। যাহ! ছিল না তাহা! ছিল বলা যুক্তিযুজ নহে। .যেখ|নে 
হু্্যালোক আছে. সেখানে অন্ধকার নাই, এবং কূর্যাণালোক অন্ধবারময় 
হইতে পারে না। : মেইরূপ যাহা “ছিল না” তাহা “ছিল” হুইতে পারে 
না এবং যাহা আছে তাহাঁও শুচ্ভময় হইতে পাঁরে না। : সুতরাং “কিছুই 
ছি না” এই অর্থে "শুন্ঠ, ছিল” এইন্সপ প্রয়োগ হইতে পারে না। বিশে": 

_ষতঃ যদি স্ষিরপুর্বে কিছুই না থাঁকিত তাহা হইলে এই মমন্ কষ্ট 
কোথা হইতে আসিত? অন্পূর্ণ অভাব হইতে কোঁন প্রকার ভাঁব গদার্থ 
হইতে পাঁরে না। যদি টির পুর্বে কিছুই না থাকিত তাহা হইলে 
কখনই সৃষ্টি হইতে পাঁরিত না! এবং বর্তমান কালেও কিছুই খাঁকিত না। 

*. ধদাত্তিকেরা খণিয়া থাকেন ধে মায়া্ারা আকাঁশাদি ও তাহাদের 
নাম ও রূপ কল্পিত হয় কিন্তু তীহীদের মতে আত্মা বাঁ সববস্ত এই অমস্ত 
মায়াপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান। বৌদ্ধেরা বদি স্বীকার করেন যে তাহাদের শৃষ্ত 
ও আকাশাদির সায় সঘস্ততে. কল্পিত: তাহী হইলে তাহাঁদিগের মহিত 

: বৈদাস্তিকদিগের, আঁর বিশেষ পার্থক্য থাকে, লা। কিস্ত যদি বৌদ্দের! 
'বলেন'যে আত্মা বা সববস্তও-কল্পিত এবং ভ্রমময় তাঁহা হইলে তাহাদিগকে 
অধিতে হইবে যে এই কল্পনা এবং ভ্রম কাহার? নিরধি্ঠান বরন! বা 


৮৪ সরল বেদত্তি দর্শন। 


শ্রয় কখনই হইতে পারে না। কিন্ত বৌদ্ধদের মতে এই ভ্রম বা কক্পনার 
অধিষান নাই। ্ৃতরাং বৌদ্ধদের মত অসঙ্গত এবং বাশুবিকই শ্রই 
প্রপঞ্চের সৃষ্টির পূর্বে আত্মামাত্র ছিলেন এবং দেই আত্মার সঙ্ষযপ দ্বারাই 
এই সমস্ত জগৎ মায়াময় হইয়াও সত্যনূপে মায়াময় মন ও বুদ্ধিতে প্রতি- 
ভাত হইতেছে। দেই আত্মাকে হদয়জম করিবার উপায় এই যে, প্রথম 
সমস্ত মূর্ত পদার্থ মন হইতে অপমারিত করিতে হইবে। সমস্ত মূর্ত পদার্থ 
মন হইতে অপস্থত হইলে পর অমূর্ভ আকাশ এবং অন্ত যাঁহা কিছু মন 
বা বুদ্ধির গৌচর হয় সে সমস্ত মন হইতে বিদুরিত করিলে যাহা অর্ধশিষ্ট 
থাকে তাহাই আত্ম । এক্ষণে হয়ত কেহ বপিবেন যে মন হইতে সমঘ্ 
বিদুরিত করিলে মনে আঁর কিছুই থাকে না। তাঁহার উত্তর এই যে 
ইতিপূর্বে দেখান গিয়াছে যে, বৌদ্ধেরা যাহাকে শূন্য বা কিছুই না বঝে 
তাহাই আত্মা, সেইরূপ তুমিও যাহাকে কিছুই না বলিতেছ তাহাও সম্পূর্ণ 
অভাব নহে কিন্ত তাহাই বাস্তবিক নিশুণ আত্মা। কিছুই না এমত 
অবস্থা হইতেই পারে না, মন বুদ্ধির গোঁচর মস্ত পদার্থ নিরাকরণ করিলে 
পর যাহা অবশিষ্ট থাকে এবং যাঁহাকে কৌন মতেই নিরাকরণ করা যাস 
না মেই নিত্য ষৎ পদার্থই আত্মা এই বলিয়! শ্রুতি আত্মতথের উপদেশ 


দিয়াছেন।” 


৯0৯0৮ 


চতুর্দশ প্রবন্ধ । 


০০১ 
তটম্থ লক্ষণ আত্মর উপ1সন|। 


পুর্বে দেখা গিয়াছে থে যদিও ব্রঙ্গ নিজে বাণ্তধিক নির্ধিকার তথাপি 
তিনি আপন মামা দ্বারা আপনাকে জষ্টা ও দৃষ্ঠকপে বিবর্তিত খারিয়া এই 
জগণ স্থষ্ট করেন। জগৎ বর্গের বিকাব নহে কিন্ত বিবর্ত | হঞ্চেব 
বিকারে দধির উৎপত্তি হয় এখানে দধির উৎপত্তির জন্ত ছুগ্ধেন শক্মপ 
বিকৃত্ত হইয়া যায়। দধিতে আর দুগ্ধের স্বভাব থকে না। দ্রষ্টার ভমবশতঃ 
এক বস্ত অন্থরধপে দৃষ্ট হইলে সেই বন্তটা বিবর্তিত হইয়াছে বগা যায়। 
কোন বস্তর বিবর্ত হইলে সেই বস্তর নিজের স্বরূপে কোনরূপ বিকৃতি হয় 
সন । বজ্জ,কে সর্পভাঁবে দর্শন, মক্ভূমিকে জলভাবে দর্শন, গ্রভৃতি ভ্রান্তি 
মুলক দৃষ্টি বিবর্তের দৃষ্টাত্ত। নির্বিকার ব্রহ্গাই আপন মায়ার প্রভাবে 
দরপদশা-দর্শন সমঘিত জগত্রাপে বিবর্তিত হইয়াছেন। এই বিবর্তনে ব্রগের 
কোনরূপ বিকাঁর হয় নাই। খধন্দ্রজালিকের মায়ার গ্তায় এবং গ্রকালের 
দুটির গায় ঈশ্বরের মায়াবশে এই সি জগৎ সকচিদানদ অগ্গো অত্যনপে 
প্রতিভাত হয়। ব্রশ্গোর স্বর্গ উপাসনা পারমার্থিক অত্যমুগক ও তট্থ, 
ক্ষণ উপাঁধন! ব্যবহারিক অত্যমুজ্ক। সুতরাং রঙ্গের তন লঙগণ 
উপাসনা প্বর়প উপাসনার অপেক্ষা! সহজে আয়ত্ত খরা! যাঁয় বলিয়া শা 
অনেক সবলে তটগ্থ লঙ্গণ বর্গের উপাপনা বিধান করিয়াছেন। ভটটগ্থ লক্ষণ 
উপামনায় নিগুণ ও অভিস্তা রঙ্গ সৃষিকর্তী ও ঈশ্বর ও অস্তর্ধামী ও 
আদ্যাশকি ও জগদ্ধাত্রী ও দুর্থী ও তারা এডূতি ভাবে উপাধিত হন। 
এই উপাসনায় ত্রদ্মের অব্যত্ত অতিত্ত্য স্বর্ণ সঙ্চিদানন্ন ভাব প্রধান ভাবে 
এবং তাহার হ্ষ্িকর্ভৃত প্রভৃতি লক্গণ ও তাহার হ্ষ্ট জগৎ অধলন ভাবে 
উ্পাসকের মনে বর্তমান খাকে। 

৯১ 


৮২ সরল বেদান্ত দর্শন। 


বৃহ্দারণ্যক এঁতি বলিযাঁছেন-- 
রূগ-রদ- গন্ব-্পর্শ-শব-বিহীন ভেন-রহিত চিথায় ব্রঙ্গ আপন নি 
ভাব প্রতিখ্যাপন জন্ত মায়ারা রূপ-রস-গন্ধ-্র্শ-শব্ব সম্বলিত জড়গগৎ 
ভাবে এবং বিজ্ঞান-মন-ইন্জরিয়শক্তি মন্পন্ন জীব সমূহ ভাবে বিবর্তিত হইয়া 
ছিলেন। এই বিবর্তনের অন্ত ব্রন্মের কোন প্রকার পরিবর্তন হয় নাই। 
অবিদ্যাধীন, বিবিধংক্ঞালযুক্ত, নান ইন্রিয়শক্তিসম্পয়, অসংখ্য মন কল্পদা 
করিয়া তিনি অসংখ্য জীবভাবে বিবর্তিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি 
রূপ, রম, গন্ধ, স্পর্শ, শব, ইঞ্জিয়, মন, ও বিজ্ঞান বর্চিদিত, এক' অদ্ধিতীয় 
চিন্বয় হইলেও জীবগণ অবিদ্যাবশতঃ তাহাকেই মসংখ্য জীবাস্বাভাবে, রূপ 
খ্বস গদ্ধ স্পর্শ এবং শব্যুক্ত অনংখ্য জড় পদার্থ ভাবে, এথং বিল্রান মন ও 
ইন্জিযযুক্ত অসংখ্য জীবভাবে আবলৌকন করে। অশ্বগণ যেমন সারথিকে 
আপন গৃহ হইতে নানা-স্থানে লইয়া যায় গেইক্ধপে বিবিধ পদার্থ বিবিধ 
পদার্থের জান অসংখ্য মনোবৃত্তি সকলও ইন্জিয়গণ জীবসকণকে আত্ম 
পদার্থ হইতে নান! অনাত্ম পদার্থে লইয়া! যাঁয়। এই ইঞন্জিক্গণেরও সংখ্যার 
সীমা নাই। যে জীবের যত গ্রকাঁর ইন্্িয় আছে দেই জীব মিথুন 
আঁয্াকে তত গ্রকী'র ইন্দরিয়গৌচর পদার্থ ভাবে সন্দর্শন করে। যাহার 
কেবলমাত্র কর্ণ আছে, অন্ত ইঞ্জিয় নাই সে নিগুপ আত্মাকে কেবলমাত্র 
শবাময় ভাঁবে শ্রবণ করে। যাহার কেবলমাত্র চু আছে অন্ত ইক্জিয় নাই 
গেনিণ৭ আত্মাকে কেবলমাত্র বপময় ভাত দর্শন করে। যাহার ফেঁধল 
মাত্র ঘ্রাণ শক্তি আছে মে নিগুণ আত্মাকে কেবলমাত্র গন্ধময় ভাবে আঁত্াঁণ' 
কারে। যাহার কেবলমাত্র চক্ষু কর্ণ ও নাসিক আছে দে নি'ণ আখ 
রূপ পু ও গম্ধযুক্ত ভাবে সনদর্শন করে। যাহার চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা) 
ও ত্বক্‌ আঁছে সে নিগুণ আত্মাকে রূপ শব্ধ গন্ধ রদ এবং স্পর্শ শুণযুক্ত 
।ভাবে সন্দর্শন করে। যে জীবের আরও অধিক ইন্জিয় আছে দে আত্মা 
আরও অধিক গুণযুক্ত ভাঁরব দর্শন করে। যে জীবকে ঈশ্বর: অ্ঠখ্য 
রিক্ত করিয়াছেন নে জীব নিপুণ আত্মাকে অসংখ্য গু্টাবে 
অবলোকন করে। সেইরূপ যে জীবকে ঈশ্বর ্ত প্রকার বিজ্ঞান “ও 
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মনোরৃতি দিয়াছেন বে জীব নিখণি আত্মাকে ত প্রকার থিজ্ঞান ও 
মনোবৃভিযুক্ত মনে করে। ঝাঁন্তবিক ঈশ্বর কর্তৃক কল্পিত বিজ্ঞান ও মন ও 
ইন্জিম্গণই সেই টতগত স্বরণ ব্রন্মকে অনেক দ্রষ্টা ও দৃশ্য ব্ূপে প্রকাশ 
করিতেছে। এই বিজ্ঞান মন ও ইঞ্জরিয়গণও ত্রদ্ধা হইতে পৃথক মহে। 
সেই এক ব্রঙ্গাই অঙংখ্য প্রাণী, অসংখ্য গ্রীনিগণের বিজ্ঞান মন ও ইঞ্জিয় 
এবং অমংখা প্রার্ণিগণের বিজ্ঞান মন ও ইঞ্জিয়ের বিষয়গপে আপনাকে 
বিবর্তিত করিয়াছেন । শ্বগতশ্যজাতীয়-বিজাতীয়ভেদ-রহিত দেশ কালান- 
বচ্ছি্ন অনাদি অন্ত ব্রগ্ধই ঈশ্বর, তিনিই সমন্ত পণীর্ঘ, তিনিই মকলোর 
আত্মা এবং তিনিই সর্বজ্ঞ। 
বরহ্মেব ঈশ্বরত সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক এতি অন্তর বলিয়াছেন-. 
যাজ্বন্য বলিগেন, হে গার্গি! আঁকাশ যাহাতে ওতঞ্ৌতভাবে স্থিত। 
সেই পরমনিধান ব্রন্মের কথা বলিতেছি। ইহাকে ত্রাঙ্গণেরা অঙ্গর বলিয়া 
খাঁকেন। ইনি স্থূল নহেন, গুপ্ৰ নহেন, ত্রষ্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, ইনি 
অগ্নির স্তায় লোহিত নহেন, জলের গায় দ্রব নহেন, মৃতিকার স্যায় ছাক্গা- 
বিশিষ্ট নহেন, ইনি অন্ধকার নহেন, বাঘু নহেন, আকাঁশ নহেন, ছন্ঠ 
কোন পদীর্ঘের সহিত ইঠা'র সংসক্তি নাই, ইহার রস নাই, গঞ্ধ নাই, চগ্ষ 
নাই, শ্রোত্র নাই, বাণিজ্িয় নাই,'মননেঞ্জিয় নাই, ইনি কুর্ধোর স্তায় তেজ 
স্বর পদদীর্ঘ নহেন, ইঞা প্রাণ নাই, মুখ নাই, পরিমাণ নাই, ইহার অন্তত 
নাই, বাহ নাই, ইনি কিছুই ভোজন করেন না, এবং ইনি কাহারও ভক্ষয 
নহেন। হে গার্গি! এই অঙ্গরের প্রশাসনে হর্ষ চক্র গ্রভৃতি অসংখ্য 
নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ অনন্ত অস্তরীক্গে আগন আপন মার্গে বিধৃত রহি, 
াছে। ইঠার গ্রশীসনে জীবগণ আপন আপন কর্মফলবশতঃ বর্ণ 
পৃথিবী প্রস্ৃতি নানা লোকে জন্ম পরিপ্রহ পূর্বক বিচরণ করে। ইঠারই 
শাঁদনে নিমেষ) মুহূর্ত, অহোরাত, অর্ধমাস, মাস, খতু, স্ধৎসর প্রভৃতি 
কালাধয়ৰ মক নিত্য নিয়ত রহিয়াছে। ইহারই শাঁদনে তুযারমঞ্ডিত 
* শ্েতবর্ণ পর্বত সমুহ হইতে উৎপন্ন হইয়৷ নদী সকল পুর্ব, গস্চিম প্রভৃতি 
মানা দিকে আগন আপন পথে গমন করে। যে নিয়মে এই জগৎ চলিবে 
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বপরিগা ইনি আদেশ করিয়াছেন সেই নিয়ম ধণ্নবা ব্যতিক্রম করা! কাহাঁ- , 
রওসাধ্ানহে। ইহারই শাসনে দান প্রতৃতি গুভকর্াকারী মনথষাগণ 
সমাজে প্রশংসিত এবং সমাদৃত. হয়, অণ্ুতকারী পাঁগিগণ মিদ্দিত এবং 
ঘুণিত হয় এবং সংসারে ধরদরাল্্য গ্রতিঠিত থাকে। হে গার্ণি! ইনি-সেই 
অঙ্গর ঘিনি ঘকণকে দেখেন কিন্তু ধাহাকে কেহ দেখিতে পায় 'না, যিনি... 
স্কণকে শুনেন কিন্তু বাইীকে কেহ শুনিতে পাঁয় না, যিনি সক্পকে মনে. 
করেন কিন্তু ধীহাকে কেহ মনে করিতে পারে না; ধিনি.সকলকে 'জানেন. 

কিন্ত ধাহীকে ৫কহ জানিতে পারে না'। . ইনিই একমাত্র দুটা ভোত। মস্তা ' 
ও বিজ্রাত।। - জগতে যত প্রাণী আছে ইনি মকগের 'আত্মা -ঝুরাং-ইইী 

ছাড়া দ্বিতীয় ভ্রষটা আোত। মন্তা ও বিজ্ঞাতা! নাই। হে গীর্গি। এই: জজ 
'রেতেই আকাশ ওতগ্রোভভান প্রতিষ্ঠিত আছে। | 
_ ব্রঙ্দের অন্তর্যামিত্ব খিবয়ে বৃহদারণ্যক এতি বলিয়াছেন-... : 
ধিনি পৃথিবীদেবতা য় বর্তমান, থাকিয়া পৃথিবীদেধতার অভ্যন্তরে 
আছেন, পৃথিবীদেবতা ধাহাকে জানেন না, বিন, নিজে অশরীর হইয়াও:. 
পৃথিবীদেধ্তার শরীর দ্বারা কাঁধ্য করেন, যিনি: পৃথিবীদেবতার অভ্যন্তরে ... 
থাকিয়া পৃথিবীদেবতাকে স্ব-ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার 
আমার ও সর্বহুতের আত্মা এবং সর্ক-দংসার-ধর্ম-বর্জিত, অমর. ও অস্ত. 
_ানী। ধিনি জলদেবতীয় বর্তমান থাকিয়। জলদেবতার 'অভ্যন্তয্ে$. 
আছেন, জলদেবত। ধাহাকে জানেন না, ধিনি'নিজে অশরীর হইয়াও উদ: 
: দেবতার শরীর দ্বারা কা্ধ্য করেন, খিনি জলদেব্তার অভাত্তরে থাকি 
_'লদেবতাকে স্ব্যাপারে নিয়োগ করেন ইনি তোমার আগার -ও: অর্ক 










ভুতের আত্ম। এবং মর্ব-সংদারধর্ণ-বর্জিত অমর ও অন্তর্ধামী। ইত্যাদি 


বাক্য সণ রচ্মের আধিদৈবিক অন্তর্যামিত্ব প্রকাশ করিতেছে। - থিবি 
: অক জড় পদার্থে বর্তমান থাকিয়া সকল. জড় পদার্থের অভ্ত্তস্ে আছেন 
সক অড়পদার্থ ধাহাকে জানে না, খিনি নিজে অশরীর হইয়াও কল 
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'তোরয় আমার এবং সর্বভিতের আত্মা ও. সর্ধ-মংগার-ধর্ম-বর্জিত অমর 
ও অস্তর্যায়ী। এই বাক্য ব্রগ্গের আধিভৌতিক অন্তর্যামিত্য প্রকাশ কৰি, 
তেছে। এক্ষণে ত্রন্মের আধ্যাত্মিক' অস্তর্যামিত্বের বিষয় বলা হইতেছে। 
ধিনি প্রাণে বর্ধমান থাকিয়া প্রাণের, অত্যত্তরে আছেন, গ্রাণ ধীহাকে 
জানেনা, যিনি নিজে অশরীর হইলেও গ্রাণরপ শরীর দ্বারা কার্ধ্য করেন 
এবং যিনি প্রাণের অত্যস্তরে থাকিয়া এরাণকে ্বব্যাপারে নিয়োগ করেন 
ইনি.তোমার আমার. ও সর্বভূতের আতা এবং সর্ধ-সংগার-ধর্মনবর্জিত 
অমর. ও অন্তর্যামী। যিনি বাগিজিয়ে বর্তমান থাকিয়া বাগিজিয়ের 
'অত্যন্তরে আছেন, বাঁগিক্টিয় ধাহাকে জানে না, ধিনি নিজে অশরীর হই. 
:.লেও বাগিক্লিয়রূপ শরীর দ্বারা কার্য করেন: এবং ধিনি বাগিজরিয়ের 
অভাত্তরে থাকিয়া বাণিক্রিয়কে খ্বব্যাপারে নিয়োগ করেন ইমি.তোমার 
আমার ও সর্বভূতের আত্মা অন্ত্যামী এবং অমৃত। যিনি চক্ষুরিজিয়ে 
বর্তমান: থাকিয়। চক্ষুরিন্মিয়ের অভান্তরে আছেন, টক্ষুরিজ্রিয় ধাঁহাকে 
জানে না, ঘিনি নিজে অশরীর হইলেও চ্ষরিজিয়রূগ শরীর দারা কার্য 
করেল. এবং যিনি চক্ষুরিজ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়! চক্ষুরিজিয়কে শব: 
. ব্যাপারে নিয়োগ -করেন ইনিই তোমার আমার ও সর্বভুতের আঁঘা 
ছা্তর্যামী ও অমৃত। খিনি শ্রবণেজিয়ে বর্তমান থাকিয়া, অবণেক্জিয়ের 
 অত্তান্তরে আছেন, অবণেক্িয় ধাহীকে জাঁনে না, যিমি নিজে অশরীয় 
হইলেও. শ্রবণেক্জিয়ন্বপ শরীর ধার] কাঁধ্য করেন, ধিলি শ্রবণেজিয়ের 
অভ্যস্তরে' থাকি! শ্রবণেঞ্জিয়কে স্ব-বাগারে নিয়োগ করেম, ইনি 
তোমার আমার ও সর্বভূতের আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত। যিনি অস্ত 
বিজ্তিয়ে, বর্তমান: থাকিয়া তস্তরিজ্জিয়ের অভাত্তরে আছেন, অস্তরিজিয় 
খাহৃকে জানে না, ধিনি স্বয়ং'অশরীর হইলেও অন্তরিজ্রিয়রপ শরীর দার! 
বাধ্য করেন এবং যিনি অস্তরিজ্িয়ের অভ্যত্থারে থাকিয়া অস্তরিজ্রিয়কে 
্বব্যাপারে নিয়োগ করেন, ইনি তোমার আমার ও সর্ধভূতের আঁ] 
অস্তর্ধীমী ও অমৃত... যিনি ত্বগিজ্জিয়ে বর্তমান থাকিয়া তগিজিয়ের অভ্যা- 
স্বরে আছেন, '্বগিক্জিগ ধাহাঁকে জানে না, ধিথি দ্য অশরীর হইলেও 


7. করা যাউক। 


॥ দগুধারণ করিয়া বিচরণ কর। তুমি: নিজে সর্কোপাধিরহিত)। 


৮৬ এ 'শরল: বেদান্ত দর্শন | 


তবগিক্রিয়রপ শরীর বারা কাধ্য করেন এবং হিনি, ত্বগিজিয়ের অভ্যন্তরে 
থাকিয়া ত্বপিক্তিয়কে শ্বব্বযাগারে নিয়োগ করেন, ইনি 'তোমার আমার 
ও সর্বভূতের আত্মা অন্ত্যামী ও অমৃত। যিনি বিজ্ঞানে বর্তমান থাকিয়া 
রি্ানের অভ্যন্তরে আছেন, বিজ্ঞান ধাহাকে জানে না, যিনি অশনীর 
হইলেও বিজ্ঞানরূপ শরীর: দা কার্ধ্য করেন, খিনি বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে 
; থাকিয়া বিজ্ঞানকে ্বর্যাপারে নিয়োগ করেন.ইনি তোমার. আমার ও 
. অর্বভূতের আখ! অন্তর্যামী ও অমূত। ইহাকে: কেহ: দেখিতে. পায়, না 
ইনি.সকলকে দেখিতে পান, ইইাকে কেহ শুনিতে পাঁয় না, ইনি সকলকে 
গুনিতে পাঁন, ইহাকে কেহ মনে করিতে পারে না, ইনি সরুণুকে মনে 
.. করেন, ইবন বিষয়ক জ্ঞান কাহারও নাই, সকলের বিষয়ক জ্রান' ইহার 
আছে। . বাস্তবিক ইহা ভিন দ্বিতীয় ভ্র্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা .নাই। 
ইনিই তোমার আঁ! এবং ইনিই সর্ব-সংসার-ধর্ম-বর্ধিত  সর্ধ- সাংসারিক*.. 
কর্মফল-বিভ্তাগ-কর্তী অন্তর্ধাসী অমৃত আত্মা। . ইই! ভিন্ন আর সমন্তই 
নশ্বর । 
গরঁয় সকল শাক্সেই তটস্থ লক্ষণ উপাসনার ব্যবস্থা আছে; কত 
সংক্রান্ত অধিক শাল্সবাক্য উদাহরণ নিপু যৌজন।. আর. ছুই -তিনটা 
টা দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করত, মণ্ডণ ও গাকাঁর উপাসনার বিষ 'আরস্ত 
















 শ্বেতাশ্বতরো পনিষদ, বঙিয়াছেন-_ 
(তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বাণিকা।. তুমি: বৃষ 


+ : নিষ্চি। শান্ত, একরণ, অথ, নেতি নেতি শনাবাচ্য আখ্ম!।: কিন্ত উপাঁ! 


চুদ প্রবন্ধ! পা ৯৮: 


মহানির্ধাণতন্তে লিখিত আছে 4১, 
; এই মায়াময় জগতের কারণ যে সমস্ত তাহা তুমি, তোমাকে গ্রণাম। 
তুমি চি, আঁপন মায়াগ্রভাবে বিশ্বরপে গ্রতিতাত হইতেছ, তোমাকে 
প্রণাম তোমা ভিন্ন আর কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই, তুমি একমেবা- 
দ্বিতীয়ং, কেবল তোমার প্রদাদেই লোক' মুক্তি পাইতে পারে। তেমাঁকো 
প্রণাম? তুমি সবরজন্তমোগুণাতীত বর্বাব্যাপী বর্ষ, তৌমাকে গ্রণাম। 
এই মায়াময় সুমন্ত জগতের আত্মা তুমি, তোমাকে প্রণাম। এই 
জগতের তুমিই প্রতিষ্ঠা ও. পাঁলগ়িত্রী, তোমাকে প্রগাঁম। এই জগতের 
তুমিই আদি, তুমিই অন্ত, তোমাকে প্রণাম। এই জগতের তুগিই টি 
. কর্তা, তুমিই সংহায়কর্তী, তোমাঁকে গ্রণীম। 
এই তটস্থ লক্ষণ ত্রহ্মের উপাঁদনাতেও সেই অসিস্তা, অব্যক্ত নিরাকার 
নির্মিকার,আত্মাকে মনে ধারণ করিতে হয়, সেই জন্য এই উপাঁসনাও 
অতি.কঠিন। নিরাকার নিশপ আত্মাকে অনেকে ভাবিতে পারেন না... 
আবার অনেকে এই নি ৭ উপাঁপনা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইলেও ইহাঁতে 
আনন্দ অনুভব করেন না! এবং, নীরম বিয়া এই উপাসনা পরিত্যাগ 
করেন। সর্ধাদিগ, দর্ণীশান্্র তাহাদের জন্ত সগ্খণ ও সাঁকার ঈশয়ের 
উপাসনার ব্যবস্থা করিম্বাছেন।. সগুণ ও সাঁকার ঈশ্বরের উপাঁসন! করত: 
উক্ত উ্জগণ গরম আনন্দ. উপভোগানস্বর বন্ধের তটন্থ .লঙ্খণ ও. শবরূপ- 
অনবিবিষ্ঠ উপামনার অধিকারী হইয়া ক্রমখ! মুক্িলাভ করেন . 
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পঞ্চদশ প্রবন্ধ । 
5281887 | 
সগুণ ব্রন্মোর উপাদনা। 


“ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে,ঙ্গের শ্বরূপনগিবিষ্ট উপাঁসনায় হট পদার্থ 
এবং সৃষ্ট প্রভৃতি ক্রিয়া উপাঁসকের মন হইতে একেবারে বিদ্ুপ্ত হয় এবং 
কেবল এক অদ্য নিগু'ন আত্মা ভিন্ন উপাঁসক অন্ত কোন বিষয়: উপলব্ধ 
করেন না| তটস্থ লক্ষণ উপাঁসনাতেও সেই নিরাকার নির্বিকার সখি 

আনন্দ ব্রদ্ধ উপাসিত হন) তবে প্রথম অর্থাৎ হ্বরপস্নিবিষ্ঠ উপাসনায় 
স্থষ্ট পদার্থ এবং সৃষ্টি স্থিতি লয় ক্রিয়া উপাসকের মনে একেবারে স্থান 
পায় ন1) কিন্তু দ্বিতীয় অর্থাৎ তটস্থলগ্ষণ উপাসনাঁয় সৃষ্ট পদার্থ এবং কটি 
প্রস্তুতি ক্রি! মায়াময়, অতএব বাস্তবিক: সবাবিহীনরাপে পরিজ্ঞাত হয়, 
এবং বর্ষকে ঈশ্বর ও অন্ত্ধামী ভাবে: উপাদন! : কর্সিবার' অবলম্নস্বত্প' 
হইয়া! উগাসকের মনে অগ্রধানভাবে উপস্থিত থাকে, এবং ঈশ্বর ও অন্ত 
: খবমীভাবে নি? ব্রহ্মা প্রধানরূপে উপাঁসকের মনে উপস্থিত খাবেন 
. এবং উপাসিত হন। এই উভয় উপাঁদনাতেই, অব্যক্ত -অচিস্তয মিশু 
্রন্ম বা" আত্মাই উপাদ্য বিয়া! এই উভয় পিরনলিং আধ্যানতিক 
উপাসনা বলে। . নি 
কিন্তু অনেকে তটগ্থ লঙ্গণরূপ অবলম্ন দ্বারাও অব্যক্ত অনি্ত্য' নি, 
-ব্রহ্মকে ঈশ্বর ও অন্তর্যামীভাবে আঁপন হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন না : 
আবার কোন কোন উপাসক ত্রঙ্গের ঈশ্বর এবং অন্তর্ধামী ভাব: হৃদয়ে 
“ধারণ করিতে সক্ষম হইলেও অব্যক্জ নিণ উপীসনা নীরম বলিয়া পরি? 
ত্যাগ টি এবং ঈশ্বরের ন্ট জগতে নানাবিধ শক্তির: বিকাশ) রং, 






লক অণ্ডত ফল দেখিয়া! তাহাকে ধর্ময়, দয়াময়, প্রেমময়. 


গঞ্চদশ গরবন্ধ। ২ 


গ্রস্ৃতি উপাধি বিশিষ্ট মনে করিয়া, অথবা ভিনিই ভি্ন.ভিন শক্ি বা 
ক্রিয়া বা গুণ ইহা মনে করিয়া তাহার উপাসনা করেন 1 খান 
ছাঁনোগ্যোপনিযৎ বণিয়াছেন-- সি 
মন্ৃষ্য ফোন না কোন বিষয় বা ব্যক্তিকে সর্ধদাই ভাবিয়া থাকে। 
ধাহাকে ইহ জীবনে মনুষ্য সর্বদা ভাবনা করে মৃত্যুর পর মন্ুয্য তাহাকে 
প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভাঁবণার তীব্রতার তারম্যাচছমারে তাহার সাগোক্য 
সারপা.বা সাধুজা প্রাপ্ত হয়। অতএব, মঙ্ুয়য ্রঙ্গকে এই জগতের 
ক্টি-স্থিতি-পয়-কারণ .জানিয়! রাগ ঘেযাঁদি দোষ রহিত হইয়!.ব্রগ্গাকে 
বঙ্ষামানগুণসকল মংযুক্ত মনে করিয়া একমনে তীহা উপাসনা, করিবে। 
.. বদ্ধ মনোময় অর্থাৎ সমন্ত.জীবের মনের অমষ্টি।. যে প্রাণ শক্তি 
ইঞ্জিযভাবে জ্ঞানোৎপাঁদক এবং জগৎ ভাবে জ্ঞানের বিষয় সেই পণ 
ত্রন্গো শরীর। জীবের টৈতন্য এবং জড় জগতের আলোক: তাঁহার রাগ। 
রঙ্গ যখন যাহা সঙ্কল্ন করেন তখনই তাহ! স্্ট হয়।.. তিনি. আকাশেকর, 
সায় সর্ধগত সুগ্ম এবং রূপাদিহীন। আব্রগপ্তদ পর্যাস্ত:সমন্ত জগৎ 
সাহার ন্ট জগতে যে কিছু কামনা হইয়া থাকে মমন্তই তাহা হইতে 
প্রাদুত্তি। জগতে যাহা কিছু ইঞ্জিয়গণ দ্বারা উপথন্ধ করা যায় সেই 
সমস্ত পদার্থের রূপ রস গন্ধ স্পর্ণ ও শব্ধ তাহা কর্তৃক উদ্ভাদিত। তিনি এই 
লমন্ত জগৎ ব্যাপি! রহিয়াছেন।, যদিও তাহার কর্ণেকিয়, এবং, জানেঞ্জিয় 
নাই তথাপি তিনি সমস্ত কর্ম করিয়া থাকেন. এবং সমস্ত জ্ঞান উগশদ্ধ 
করেন... তিনি আকাম এবং হি কোন পদার্থে তাহার 
আদর,নাই।: ... 
তিনিই আমার আত্ম, তিনি আমার যায়ে অভ্যস্তপ্নে বিরান 
আছেন, .ভিনি ত্র, যব, সর্থপ, শ্যামাক (শস্যবিশেষ ) অথবা শ্যাম!ক 
'তওুল অপেক্ষাও সঙ্গ 1. তবে কি তিনি.পরিমাণে -অথুর স্থায় হুগা ? মা, 
তাহা নহে আমার হাদম়স্থ দেই আত্ম! পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অস্তররীক্ষ 
হইতে বৃহত স্বর্ন হুইৃতে বৃহৎ. এবং এই অনস্ত জগ্রৎ হইতেও বৃহং। কিন্ত 
একই বস্ত অতি হুল্সা এবং অতি স্থল হইতে,পারেনা। সতরাং ইহা] খনিতে 
মহ ্ 


ৃ সব হয় াধিভৌতি। 


৯৩. _. মরল বেদান্ত দর্শন। । 


হইবে যে দয়া, গ্রেম, হুক, স্থলতা, রূপ, রস, গম্ব,সপর্শ, শব গ্রভৃতি গণ 
সকল বাস্তবিক মায়াময় মা্র। নিও ত্রন্মে এই সকল প্রাকৃতিক গুণ 


অধ্যস্ত হইয়া বস্ধকে দয়াময়, প্রেমময়, হুঙ্,'স্থণ প্রভৃতি সগ্ডণ ভাবে ব্যক্ত 
করে এবং উপাঁদক এই-সকল গুণ অবলম্ধন রক তপদ্যা ঘাঁরা জমশঃ 
নিওপ আত্মাকে'জাঁনিতে পারেন। ' ৭ প 

“ অতএব মর্বকর্মা) সর্বকাম, সর্বগন্ধ। সর্বররস, সর্বব্যাপী, নিয় 
অথচ সর্বজ্ঞ, এবং নির্লিধ ঈশ্বরই আমার আত্মা )'তিনি আমার হৃদয়ের 
মধ্যে আছেন, তিনি ব্রন, মৃত্যুর পর তাহাতেই আমি বিলীন হইব, ইহাই 
নিশ্চয় এ বিষয়ে সংশগ্ন মাত্র নাই। এইরপ স্থির নিশ্চয় করিয়ী। ব্র্মধ্যান 


'করিবে। যে ব্যক্তি এই প্রকারে ব্হ্ষধ্যান করেন তিনি নিশ্টমই ক্রঙ্গ- 


নির্বাণ প্রাপ্ত হন। মহর্ষি শাগডল্য এরূপে গুণ এবং-ক্রিয়া পফলকে | 
অবলঘ্ধন করিয়া ব্রক্গধ্যানের ব্যবস্থা করিয়াছেন 1 
শ্রীশ্রী চতীতে লিখিত আছে--. 
হে ছুর্নে! ছুর্গতিগ্রস্তজন তোমাকে ম্মরণ করিলে তুঁমি' তাহার ভয়নাপ র 
কর। তয়াদিরহিত ব্যক্তি তোমাকে শ্মর্রণ করিলে তুমি তাহাকে তববুষ্ধি : 
গ্রদান.কর। হে দ্রারিজ্র-ছুঃখ-ভয়-হারিগি দেবি! সকলের উপকার.করি.. 
বার জন্ত তোমীর.্তায় সর্বদা আর্চিত্তা আর কে.আছে 1. 7. 
শ্রী চণ্তীতে অন্তত্র,লিখিত আছে-_ 
যে দেবী সকণ গ্রাণীতে মহা মায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিপা দু, ছায়া,... 
শি, তৃষা, কান্তি, জাতি, লজ্জা, শাস্তি, শ্রদ্ধা, কাস্তি, লক্গী, বৃত্তি, স্মৃতি, 


দয়া? তৃষ্টি, মাত, ও ত্রাস্তিপে বর্তমানা আছেন সেই আগ্তাশকি জগগ্সা-.. 
তাকে প্রণাম। ইন্জিয়গণ ও মহাতূতগণের অধিষঠান্রী হইয়! যিনি সুরা . 
. মনত পদার্থে বর্তমান! রহিযাছেন, লেই ব্যাপ্তি দেবীকে এণাম। হি টি 


স্বত্ম 'অগত্ব্যাপিয়া চিত্রূপে বর্তমানা রহিয়াছেন, তীহাকে প্রণাম. 
: খই প্রকার উপাসনায় গুণযুক্ত বা সোপাধিকাবে বর্গ উপাদিত পে নং 
বিয়া ইহাকে সঞ্চগোপাসনা বলে। এই সগ্খণ 0 ঘিবিধ 


০ 









পঞ্চদশ রবনধ 5 ৃ ১ 


.. (১) আর্ধিদৈবিক উপাসনায় ঈশ্বর রূগ-রসগন্-্পর্শপন্ষ-বিহীন কিন্তু 
ঃ ডিন কর অন্তর্যামিত, নিয়্তত্ব চেনা, দয়া, প্রেম প্রভৃতি 
(মানসিক গুগযুক্ত এবং দূর্শন শ্রবণ সুতি জ্ঞানেজিয় শর্তিসম্পয় ভাবে 
 উপাসিত হন। 
€) আধিভৌতিক উপাসনায় উপরিউক্ত খণমমূহ ঈশ্বরে আরোপ ফর! 
'ব্যতীত তাহাতে ভৌতিক রূপ-রস-গন্ধ-পর্শশ্ব-গুণ ও অধ্যন্ত হয়। আধি- 
“ভৌতিক উপাপকগণ বলেন থে ঈশ্বর চিন্যয় ও অন্ধূপ হইলেও . উপাগক- 
গণের গ্রতি অন্ুগরহার্থ তিনি ভিন্ন ভিন্ন ্ধপ ধারণ করিয়া থাঁকেন। 
_ স্বতিতে আছে-_হে নারদ! তুমি আমার যে রূণ দেখিতেছ ইহা 
আমি মায়ার দারা স্াঠি করিয়াছি।. এইরূপ সর্বভূত খণযুক্ত। আমার 
স্দ্নগতাব তোমার ইন্জিয়গম্য-নহে। 
বাস্তবিক বন্মের আধিটদবিক ও আঁধিভৌতিক-উভয়. ভাঁবই যা, 
. উপার্থিুকত। নিরন্ত সর্ব বিশেষণ অশব অপগর্শ অরূপ অরস অগ্ধ বিত্ত 
রহিত অব্যয় চিন্ময় ভাবই রন্গের স্বরূপ ভাব 
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. যৌড়শ প্রবন্ধা। 
£ লাল 
ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বিরাট জীব ও দেব দ্রেবীর বিষয় । 
' আবার অনেকে গ্রক্ৃতি হইতে পৃথক ঈশ্বরকে অনুধাবন করিতে পারেন 
মা। শান্ত তীহাদের জন্য হিরণ্যগর্ত ও বিরাট পুরুষের উপাসনার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট প্ররুষ উভয়েই প্রক্কৃতিচক্রের অন্ততূতি। 
অব্যক্ত গরক্ৃতি হইতে তাঁহার। আঁবিভূঁত হন এবং গ্রশয়কাঁলে অব্যক্ত 
্রন্কৃতিতেই তঁহাঁর৷ বীজভাবে বিলীন থাকেন। বিজ্ঞান, চিত, অহঙ্কার, 
বুদ্ধি মন ও জ্ঞানেক্জিয় শক্তিসম্পন্ন জীব সমূহের সমষ্টিই হিরণ্যগর্ভ। এবং 
(১ বিজ্ঞান, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্লিয় শক্তি, কর্মেন্রিয় শক্তি ও 
শরীরসম্পন্ন জীব সমুহের,(২) অচেতন শক্তি* সমূহের এবং (৩) রূপ রস গন্ধ 
স্পর্শ শব সমদ্থিত সমন্ত পদার্থের সমগ্টিই বিরাট পুরুষ। নিগুণ আত্ম বা 
্র্ম হইতে মহাঁপ্রলয়ান্তে অব্যক্তা গ্রন্কৃতি উৎপন্না হয়। জীবের বিজ্ঞান 
হইতে যেমন জীবের কল্পনা সকল গ্রাছুভূতি হয় সেইরূপ অব্য্তা গ্রক্কতি 
হইতে হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট পুরুষ গ্রাদুভূর্তি হন। মতরাং জীবের 
কল্পনার সহিত জীবের বিজ্ঞানের যেরূপ সন্বন্ধ হিরণ্যগর্ত ও বিরাট পুরুষের 
সহিত অব্যক্ত! গ্রকৃতির সেইরাপ স্দ্ধ। খণ্ড গ্রলয়কালে সমন্ত জগৎ, 
সমস্ত শক্তি, সমস্ত মনোৌময় কোষ ও সমস্ত বিজ্ঞান অধ্যক্তা গ্রক্কতিভাবে 
বিদীন হয়, আবার খও গ্রণয়ান্তে উক্ত অবাক্ত! প্রকৃতিই বিজ্ঞান সমষ্টি 
যনোময় কোধ সমষ্টি, শক্তিসমন্ঠি ও সমস্ত অগতূণে ক্রমশঃ প্রাছভূ্তি হয়! 
সুতরাং পূর্ব সির জ্ঞান হইতে হিরণাগর্ডের বিজ্ঞান হয় এবং সেই বিজ্ঞান 
হইতে পর স্থপ্টিতে হিরণাগর্ভের কল্পন! সকল প্রাদৃভূতি হয়। 
দরগাগর্ভেপামকগণের মতে ইন্দরিযশ্তি অচেতনণ্তি এবং জড় জগৎ হিরণাগর্ভের | 

করন। সন্ভুত। হিরণাগর্ভ আগন মনোমধ্যে তাহাদের কল্পণ! করিয়া তাহাগিগকে ভোগ । 
বরেন। সুতরাং হিরণাগর্ভের কল্পনা ভিন্ন তাহাদের পৃথব্‌ অসিত লাই। কিন্ত বাস্তবিক 
হিঃপ্যগর্ভ ও বিরাটপুরুষ উভয়ই ঈখরের কলনা। 
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ধখন নি গুণ আত্মা পর্ব গ্রকার উপধিবঞ্জিত স্বদ্ধপ ভাবে দষ্ট হন তথণ 
[ভিন ত্রঙ্গ নামে অভিহিত হন। যখন আত্ম! গ্রন্কতির অষ্টা বূগে তঠস্থ- 
ভাবে দৃষ্ট হন তখন তিনি ইশ্বর নামে অভিহিত হন। কিন্ত ঈশ্বর যে 
কেবল এক ভাঁবেই সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে বৰিতে পারে? এক এক 
স্থির আরস্ত হইতে শেষ পর্য্যস্ত এক এরক গ্রন্কৃতি। ঈশ্বর কত গরকার 
.গররুততির স্থষ্টি রিয়াছেন' তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। আমরা যে সষ্টির 
অন্তত সেই শ্ষ্টির প্রক্কতি, হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাটপুরুযই আমাদের মন 
'ুদ্ধি ও ইন্জরিয়ের গোচর। এক্ষণে এ হইতে পারে যে এককালে আমর! 
এক বিষয়ের অধিক চিন্তা করিতে পাঁরি না! তবে ঈশ্বর এককাথে একের 
অধিক গ্রকৃতি কি গ্রকীরে কল্পনা করেন! এই প্রশ্ের উত্তর এই যে, 
জীবের ক্ষমতা মীমাবন্ধ বলিয়া ঈশ্বরের ক্ষমতাকে লীমাবন্ধ মনে কর! যুক্তি 
সঙ্গত নহে। জীব এককালে একাধিক সঙ্ষল্প করিতে পারেনা বটে কিন্ত 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর একইকালে অনায়াসে অসংখ্য একতি কল্পনা করিতে 
পারেনা নিশ্বাস পরবাস গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করিতে যেমন জীবের 
.কিছু মাত কষ্ট হয় না! সেইরূপ অগখ্য গ্রন্কতি কল্পনা করিতে ঈখরের 
কিছুমাত্র আয়া শ্বীকার করিতে হয় না। আবার উক্ত প্রকৃতি সকলকে 
ঈশ্বর এমন সুকৌশলে কল্পনা করেন যে, ইহারা আপন! আপনিই আপনা" 
দের সমস্ত ব্যাপার নির্দিষ্ট নিয়ম মতে সম্পন্ন করে। কিন্ত এই মমন্ত কল্পনা 
সেই অনস্ত চিন্ময় ঈশ্বরের চিচ্ছক্ষির তুলনায় অতি দামান্থ এবং নগণা.। 
সুতরাং অনংখয কৃতি কলন। করিয়াও ঈখর কনা শু অব্য থাকিতে 
পাঁরেন। ঈশ্বরের এই শক্তিকে নির্দেশ করা বা িত্তা করা জীবের বুদ্ধির 
অগ্গোচর। জীবকে এই অনির্কচনীয় ধখরিক শন্তি বুঝাইবার অন্ত শান 
সেই এক অদ্বিতীয় অবিভাগ্য ঈশ্বর বা ত্্গ বা আত্মাতে অংখ কল্পনা 
কারেন এবং সৃষ্টি স্থিতি জয় প্রভৃতি সমস্ত কলপনাধুন্ত অধ্ধিতীয় অবিভাঙ্য 
অচিত্ত্য আত্মাকে ত্রন্ধ বনিয়! নির্দেশ করেন। সর্ব প্রকার স্পির পুর্বে 
এবং মহাঁগ্রলয়কালে আত্মার ভাব আলোচনা করিলে এই ব্রঙ্গের তত্ব 
কতক পরিমাণে হৃদয়গ্গম কর যাঁয়। যখন আত্মাকে স্পট স্থিতি লয়বর্তী 
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বলিয়া আলোঁচন। করা হয় তখন শান্স আত্মাকে ঈশ্বর নাঁমে অভিহিত 
করেন। জুতত্বাং বদিও ঈশ্বর এবং আধা! একই তথাপি তাঁহাকে ভিন্ন 
ভিন ভাবে দর্শনহেতু শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে ঈশ্বর তরঙ্গ এবঙ আঁ্মা শব 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কল্পিত অংশাংশী ভাব অবলম্বন করিয়াই 
বল হন যে প্রত্যেক বিভিন্ন প্রকৃতির শ্বষ্টি স্থিতি পয়কর্তা এক' একজন 
পৃথক, ঈশ্বর। কিন্তু বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন পৃথক, ঈশ্বর নাই। গেই আত্মা 
বাব্রহ্গই একমাত্র ঈশ্বর। তিনিই এককালে অসংখ্য প্রকৃতি কল্পনা করিয়! 
অসংখ্য ঈশ্বর এবং এক অদ্ধিতীয় ত্রশ্গা বা নি? আঁত্মাভাবে অবস্থিত 
রহিয়াছেন। , 

ঈশ্বর ব্রহ্ম বা আত্মার অন্ত এক প্রকার কল্পিত অংশাংখী ভাব অবলশ্ষন 
করিয়াইশান্্র অনেক স্থলে অসংখ্য জীবাত্মাকে ঈশ্বর ত্রন্গা বা আত্মার 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক জীবাখ্বা অনেক 
নহে। দেই একই আত্মা ব্রদ্গ বা ঈশ্বর জীবের বিজ্ঞান মন ও ইন্দ্রিয় শৃক্তি 
নকল এমন ভাবে কল্পনা করিয়াছেন যে জীব যতকাঁল অবিদ্যাগরস্ত থাকে 
ততকাল সে মনে করে যে ভিন্ন ভিন জীবের ভিন্ন ভিন্ন আখ! আছে। 
অবিদ্যামুক্ত হইলেই জীব দেখিতে পায় যে জীবাস্মা সকল পৃথক নহে,জম 
বশতই একই আম! ভিন্ন তিন জী্বায্ব। ভাবে দৃষ্ট হন। আবীর ত্রগ্ধ আথা। 
বা ঈশ্বরের অন্য একপ্রকার কল্পিত অংশীংশী ভাঁব অবলম্বন করিম়াই 
শীক্ত সমস্ত বাহ্‌ ও অন্তর্জগতকে বরন্ধ ঈশ্বর বা আত্মার অংশ বলি! বর্ণন! 
করিয়াছেন বান্তবিক ব্রঙ্গ আত্মা বা ঈশ্বরের কল্পনা ভিন ,এই জগতের 
পৃথক, অস্তিত্ব নাই। সুতবীং মায়াময় জগৎ শায়াধ্যক্ষ ব্রহ্ম বা আমা ব। 
'ঈর্খরের অংশ হইতে পাঁরে না। কেবল অবিদ্যাবশতই জগৎকে ঈশ্বরের : 
অংশ বলা হয়। আবার এই প্রকারে ব্রঙ্ধ আত্মা বা ঈশ্বরের কপ্সিত 
অংশাংশী ভাব নইয়াই উপাসনার সৌকর্ধ্যার্থে শান্ত নানাগ্রকার দেব দেবী 
কল্পনা করত 'তাহার্দিগকে তরঙ্গ, আঁ বা ঈশ্বরের অংশ বলিয়া বর্ণনা 
"করিয়াছেন, বাস্তবিক ব্রহ্ম আত্মা বা ঈশ্বরের অংশ হইতে পারে না। 
ীমীবন্ধ মন বুদ্ধি বিশিষ্ট জীব যাহাতে দেই অসীম ব্রহ্ম আআ খাঁ ঈশ্ধর় 
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দিকে কোন গ্রকীরে আগন মন ও বুদ্ধি ফিরাইতে পারে মেই 
উদ্দেশ্যেই শাঙ্জস দেব দেবীর উপাঁসনা কল্পনা করিগ়াছেন। শাঞ্জের এই 
উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্তই বৃহদারণ্যকোপনিযদে শীকঘ্য যাজবধধ্য সংবাদের 
অবভাঁরণ! কর! হইয়াছে। শকল গোত্রোত্তব বিদগ্ধ নামক খযি যাজবহ্া 
খধিকে জিজ্ঞাদা করিয়াছিলেন দেবতার সংখ্যা কত ? যাবা খষি 
বৈশ্বদেব গ্রকরণের নিধির নামক দেবতা! সংখ্যাবাচিক বাক্য অবধলধন 
পূর্বক বলিলেন, বৈশ্বদেৰ প্রকরণের নিবিদ্‌ বাক্যে দেখগণের সংখা ৩৩০৬ 
তিন পহন্র তিন শত ছয় বলিয়। উক্ত আছে। তখন শাকল্য বলিলেন, 
তুমি যাঁহা বলিলে তাহ! সত্য বটে। কিন্ত দেবগণের সংখ্যা সঙ্কৌচ করা 
যাঁয় কি না? যাঁজবন্ধ্য বলিলেন, ই দেবগণের সংখ্যা একব্রিংখ* বলা! 
যায়। তখন শীকল্য বলিলেন, তোমার উত্তর ঠিক হইয়াছে, কিন্তু 
* দেব্তাদদিগের সংখ্যা আরও সন্ষোচ করা যায় কিনা? যাজবনয বজিলেন 
হা, দেবগণের সংখ্যা ছয় বলা যাঁয়। শাকল্য বলিলেন, যথার্থ উত্তর হই- 
রাছে, কিন্ত দেবগণের সংখ্যা আরও সঙ্কুচিত করা যায় কিনা? যাজবন্ধ্য 
। খলিলেন, াঁ, দেবগণের সংখ্যা তিন বল! যাঁয়। শাঁকল্য বলিলেন, 
তোমার বাক্য সত্য, কিন্ত দেবগণের সংখ্যা আরও সন্কোচ করা যায় ফি 
না? যাঁজরগ্ধ্য বলিলেন, হী, দেবগণের সংখ্যা দুই বল! যায়। তখন 
পাকল্য বলিলেন, ইহা ঠিক কিন্ধ দেবগণের সংখ্যা আরও সঞ্ষোচ বরা যায় 
কিনা? যাজ্জব্ঘ্য বলিলেন, ই, দেধগণের সংখ্যা অধ্যর্ধ অথবা দেড় 
ব্লা যায়। শাকল্য বলিলেন, যথার্থ উত্তর হইয়াছে, কিন্ত দেধগণের 
সংখ্যা আরও সক্কোচ করা যায় কি না? যাঁজবন্কয বণিপেন, ইা দেখগণের 
সংখ্যা এক বলা যাঁয়। শীকল্য তখন যাঁক্বন্যের উত্তর অহ্মোদন করিয়া 
বধিলেন, এক্ষণে ৩৩৬ সংখাক দেবগণের বিশেষ বিবরণ বল। যাঁজ্বন্ধা 
ধ্িলেন, দ্বেগণের সংখ্যা বাস্তবিক ৩৩ কিন্ত ইহাদের মহিমা বাঁ ভিন্ন ভিন্ন 
বিভূতিগণকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পনা করা! হেতু দেবতার সংখ্যা ৩৩৬ 
খলাযাঁয়। শীকল্য বপিলেন, ভাল, ৩৩ দেবতার বিশেষ বিধরণ বল। 
বাঁজ্তবক্য বলিলেন, অষ্টবন্। একাদশ রর, দ্বাদশ আদিত্য এই একত্রিংশং 
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এবং ইন্জ ও প্রজাপতি সব্বতদ্ধ তয়নতিংশ। শালা জিজ্ঞাসা করিলেন, 

বস কাহাদিগরকে বলে? যাঁজ্বন্ধ্য বলিলেন, অগ্নি, পৃথিবী, বামু, অস্তরীক্ষ, 
আদিত্য, শ্বর্স, চন্দ্র, এবং নক্ষত্র সকল ইহারাই বসু! ইহারাই নানাভাবে 
গরিণত হই! জীবগ্রণের কর্ণফণ প্রদান করেন এবং ইহারাই জীবগণের 
আঁবাস স্থল। সমস্ত জগৎকে ইহীর! বাসস্থান প্রদান করেন বলিয়া ইহীরা 
বস নামে অভিহিত হইয়াছেন। শাঁকল্য জিজ্ঞাস! করিলেন, দ্র কাহারা? 
যাল্রব্্য বলিলেন, পঞ্চ কর্মের, পঞ্চ জানেন্্রিয়, এবং মন ইহারা একা- 
দশ রুদ্র। জীবের মৃত্যু হইলে এই একাদশ প্রাণ এক স্থল শরীর হইতে 
অন্ত স্থল শরীরে গমন করে। তখন মৃত ব্যক্তির আতীয় স্বজনেরা রোদন 
করে। যেহেতু এই একাদশ গ্রাণ এইরূপে এক শরীর হইতে অন্ত শরীরে 
গিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে রোদন করায়,সেইজন্ত ইহাদ্িগের নাম 
রুদ্র। অনস্তর শাকল্য জিজ্ঞাস! করিলেন, আদিত্য কাহারা? যাঁজবধ্ধ্য 
বগিলেন, এক বৎসরে যে দ্বাদখ মাস আছে তাহাদের নাঁম আদিত্য । 
ইহার! গুনঃ পুনঃ পরিবর্তন হইয়| জীবগণের আমু আদান অর্থাৎ গ্রহণ 

করত যাঁয় অর্থাৎ গত হয়। যেহেতু ইহারা আদান করিয়া যায় সেইজস্ঠ 
ইহাদিগ্ক্ষে আদিত্য বলে। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্্র কে? প্রজা- 
গতি কে? যাঁজ্বন্য বলিবেন, স্যনযষিত্, ইন্জ। গরজাঁপতি ষজ্ঞ। শাবপ্য 
বলিখেন, সতনযিত্ব, কে? যাজ্ঞবন্য বলিলেম,বন্জ বা বীর্য্য বা! শক্তি (70109) 
ব| খলকেই ইন্ত্র বলে, এবং গণ্ড সকলই (7110) 7১00)98) যল্স। 
অনন্তর শাকল্য জিজ্ঞাস! করিলেন, তুমি বথিয়াছিণে দ্েবতাদিগের মংখয৷ 

ছয় বল। ষাঁয়, সেই ছয় দেবতা কাহ।র!? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, অগ্নি,পৃথিবী, 
বাধু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য এবং স্বর্ণ । ইতিপূর্বে যত দেবতার কথ! বদিয়াছি 
তাহার! সকলেই এই ছয় দেবতার অন্তর্গত। শাকল্য ব্িলেন, তুমি বনিয়াঁ 
ছিলে দেবতাদিগের সংখ্যা তিন বলা যাঁঘ। এই তিন দেবত। কাহারা? 
ঘাজবন্ বনিলেন, পৃথিবী ত্ব্তরীগ ও স্বর্গ এই তিনঘোকই সেই 
তিন দেব্তা। ইতিণূর্ধ্রে যত দেবতার কথা বলিয়াছি তাহারা সকলেই 
এই তিন দেবতার অন্তর্মত। অনস্তর শাঁকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 
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বনিম্মাছিলে যে দেবতাগিগের সংখা! ছুই বলা যাক্ন। সেই দুর দেবতা 
কাহারা? যাজবনধ্য বলিলেন, অয বাঁ প্রক্কতি এবং প্রাণ ঝা পুরুধ নেই 
ছই দেবত।। পুর্বোকি সমস্ত দেবতা এই ছুই দেবতার অস্ত । শাকল্য 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিয়াছিলে দেবতাদিগের সংখ্যা! অধ্যর্্ বা দেড়। 
তিনি বা তাঁহারা কে? যাল্রবন্ধ্য বলিলেন, ঈশ্বর যখন হষ্টির পৰ অধ্যক্তা 
থ্রক্কৃতি হির্ণাগর্ভ ও বি্াটরূপে একাঁশ গান, তখন তিনিই সেই অধর 
ধা দেড় দেবত1। ইহীর সংখ্যা অধ্যর্দ ধা দেড় বশিধাঁর কারণ এই যে, 
ইনি: মহাগ্রলয়কাঁলজে ভেদর্হিত ব্রদ্গভাষে থাকেন এবং মহাঁপ্রলয়াস্তে 
ইনি,অব্যক্তা গ্রক্কতি হিরণাগর্ভ ও বিরাট গ্রভৃতি নাঁন! মায়াময় ভাঁবে 
বিবর্তিত হন। তখন শাঁকল্য বণিলেন, ইহাকে অধ্যর্ধ ঝা! দেড় বণিবাঁধ 
আর কোন কারণ আছে কিনা? যাজবধ্ধ্য বলিলেন, হা, আগ কারণও 
আছে। যেহেতু এই সমস্ত বাহ ও অন্তর্জগৎ্ ইহাতে খধি প্রেতিষঠা) গ্রাণ্ত 
হয়, ত্জন্ও ইহাকে অধ্যর্ধ বলা যায়। শাফল্য বলিলেন, যখন দেবতার 
সংখ্যা এক বলা যাক তখন কোঁন দেবকে বুঝায়? যাঁজ্ঞব্ধ্য বগিলেন,তিনি 
প্রাণ। অর্থাৎ মূল কারণ বা আদ্যাশক্তি। তিনিই ত্রঙ্গ, যাহারা তাহাকে 
'অপরোক্ষতাঁবে দেখিতে সমর্থ নহে তাহারা তাহাকে ইন্দ্রিয় ও মনের 
অগোঁচর এবং খাঁক্য দারা অনির্দেষ্ঠ মনে করত তীহাকে ত্য অর্থাৎ 
“সেই” এই পরোক্ষ নামে অঙিহিত করেন। 
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সম্পছ্ুপাপনা, প্রতীক উপাঁসন! ও সন্র্গ উপাধন! 
এবং সাত্বিক রাজসিক ও 
তামসিক উপাসণা। 

পূর্ব গ্রবন্ধে দেখা গিয়াছে যে ঈশ্বরের উপাসনার সৌকর্ম্যার্থ ভেদরহিত 
নিরংশ ঈশ্বরে অংশ আঁরোঁপণ করিয়া দেবদেবীর কল্পনা করা হয়। অংশ 
কল্পনা করিতে হইলেই ভিন্ন ভি অংশের পরম্পরের মধ্যে এবং অংশ ও 
পুর্ণের মধ্যে পার্থক্য বন্পন! করিতে হয়। কোঁন এক বস্ত অন্ত এক বস্ত 
হইতে পৃথক্‌ বলিলে বুঝা যায় যে, থম বগ্তর এমন এক গুণ আঁছে 
যাহা দ্বিতীয় বস্তপ্ন নাই । সুতরাং অংশ কল্পনা! করিতে গেলেই গুণের 
কল্পনা করিতে হয়। নি পদার্থের অংশ হইতে পাঁরে না। .সেই জন্য 
দেব দেবীর উপাসনামাত্রই সগ্ডণ উপান! এবং গ্রক্কৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর 
হিরথ্যগর্ভ অথব! বিরাট উপাসনার অস্তভূর্তি। যখন দেবদেবীকে সর্বধ- 
প্রকার গুণরহিত্ মনে করা যায়, তখন আর দেবদেবীর পরম্পরের মধ্যে 
এবং ব্রদ্ম হইতে কোন পার্থক্য থাঁকে না। সুতরাং সণ্ডণ দেবদেবীর 
উপামনা করিতে করিতে যখন দেবদেবীর গুণমকল উগাঁপকের খন 
হইতে অপসারিত হুয় তখন কেবলমাত্র দেবদেবীর নিগ্ডণ আত্মা উগামকের 
মনে বর্তমান থাকেন । কিন্ত নিডএ আর অংশ বা ভেদ নাই। সুতরাং 
যখন দেখ দেবীর উপাঁসক দেবদেবীর নিগুণ আতা মাত্র উপাসনা করিতে 
সগম হন তখন আর তিনি দেবদেবীর উপাপক থাঁকেন না। তখন তিনি . 
মেই নিও অর্গেরই স্বন্ধপ সমিবিষ্ট আধ্যাত্বিক উপাসনা করিতে খাকেন। 
কিন্তু এই স্বরূপ সমিবিষ্ট আধা।ত্বিক উপ।যন! সহজে আয়ত্ত হয় না। ইহা, 
আঁক করা অতি কঠিন ব্যাপার । এই উপাঁধনার সাধনের ভান্তই অধি" 
কীরীভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাঁধফের জঙ্ত ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত দেবদেবীর উপাসনা 
শান্তে বিহিত আঁছে। দেবদেবীমাত্রই জীবগণের স্তায় জ্ঞানেজ্রিয় শক্তিসম্পন, 
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চেতনা, দয়া, গ্রেম গ্রভৃতি মানসিক গুণযুজ, এবং কতক পরিষাথে সষ্ট 
'স্িতি সংহার কর্তৃত্ব, অন্তর্ধাখিত্ব, নিযতব, গ্রভূতি উশ্ঝরিক গণমন্পয়। এই 
সকল এরিক গুণের তারতম্য অন্ধসাঁরে দেবদেবীগণের পদের তারতম্য 
কগ্পিত হয়। দেবদেবী মাজেরই এই সকল মানসিক এখং পরশ্বরিকণ্ডণ 
থাকে বলিয়। ত গুণগুলিফে দৈবিকগুণ বলা যায় আঁবার এই গকণ 
গুণ ব্যতীত বূগ বস গন্ধ স্পর্শ শব্দ গ্রভৃতি ভৌতিক ওণও কো কোন 
দেব্দেবীতে আরোগিত হয়। সুতরাং কতকগুলি দেবদেবী কেবদমাত্র 
দৈবিক গুণযুক্ত এবং কতকগুলি দেবদেবী দৈবিফ ও ভৌতিক এই উভয় 
গুণযুক্ত। 
অধিকারতেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপর ভক্তি হয়। 
যে দেবতার উপর যে সাঁধকের সম্যক্‌ ভক্তি হয় সেই দেবতা যেই গাধকের 
ইঞ্বেব। এ বিধয়ে একজন ইদীনীত্তন কালের ভক্ত বলিয়াছেন 
জেনেছি জেনেছি তাঁা তুমি জান মা ভোজের বাঁজী। 
যে জন তোমাঁয় যে ডাকে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজী ॥ 
অগে বলে ফরা। তাঁরা, গড. বলে ফিরিঙ্দী যার, (মা) 
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী ॥ 
শাক্তে বলে তুমি শক্তি শিধ তুমি খৈবের উক্তি, মো) 
সৌরী বলে বুরধ্য তুমি বৈরাগী কয় রািকাজী ॥ 
গাণগত্য বগে গণেশ, যঙ্চ কয় মো) তুমি ধানেশ, 
শিলী বলে বিশ্বকর্মা, বদোঁর বঝে নায়ের মাধি। 
জীরাম ছুলাল বলে, বাজী নয় এ জেনে! ফলে, 
এক ত্রচ্গ দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে গাঁ ॥ 
সাধকের অর্ধিকাঁর ভেদে ইষ্ট দেবের উপামন। গ্রধানতঃ তিন গ্রুকার। 
(১) সম্পছ্পামনা, (২) প্রতীক উপাসন এবং (৩) সথর্থ উপাঁন।। এই 
তিন গ্রকাঁর উপাসনার মিশ্রণে উপাসনার আরও লানা প্রকার ভেদ হইয়া 
থাকে। অন্গছ্ুপাসনায় ইষ্টদ্দেব অবলঙ্খন স্বরূপ থাকেন এখং ঈখরই এধান 
ভাবে থাকেন। স্থতরাং সাধনা ও শাগ্লালোচদ1 এবং উপামণা খান 


১০৬ সরল বেদান্ত দর্শন। 


সাধকের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পাইতে খাঁকে ভাহায় ই্টমেবেক 
জ্ানও ততই উন্নতি লীভ করিতে থাকে । যখন সাধকের জ্ঞানে ঈশর 
কেবলমান্র একজন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন জীব তখন সাধক আপনার ইদেব, 
কেও একজন শ্রেষ্ঠ গুণসম্প্ন জীব বলিয়া যনে করেন। যখন সাধকের 
জানে ঈশ্বর বিবাটপুরুষ তখন সাধক আপনার ইঞ্টদেবতাকে বিরাটগুরুষ 
বণিয়াঞ্চমনে করেন। যখন ,সীধকের জানে ঈশ্বর হিরণাগর্ভ তখন 
ঈাধক ।সন।র ইদেবতাকেও হিরণ্যগর্ভ বলিয়া মনে করেন। যখন 
জঁধকে "জান উপর এ্রক্তির সঙ্কল্পয়িতা তখন দাঁধক আপনার ইঞ্টেবন্তাঁ- 
কেও গতর সঙবগ্য়িতা বলিয়া মনে করেন। যখন সাধকের জানে 
ঈশ্বর ত্র্গ ঙখন সাধক আপনার ইঞ্টদেবতাঁকে ব্রহ্ম হইতে অভিষ্ন 
দেখেন। 

গরতীক উপাসনায় নিরাকার নির্বিকার ঈশ্বরের পরোক্ষজ্জান অবলম্বন 
্ক্নণ থাকে এবং ইষ্টদেবতাঁই প্রধান ভাঁবে উপাসকের ধ্যানপথে থাঁকেন। 
উপাসকের বুদ্ধিতে যে পরিমাণে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান থাঁকে উপাঁপক' দে 
সমস্তই আগন ইঞ্টদেবে আরোপ করেন এবং ইষ্রদেবকে আরও শ্রেষ্ঠ বিয়া 
মনে করেন। এই উপাঁসন! ছার! উপাঁদক অপেক্ষাকৃত সহজে জগৎ হইতে 
আঁপন মন আকর্ষণ পূর্বক ইঞ্টদেবে অর্পণ করিতে গারেম। কিগ্ত শাখা 
বে উদ্দেশ্যে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছেন কোন কোন প্রতীক উপাসক 
হয়ত গে উদ্দেশ্য জানেন না অথবা সে উদ্দেশ্য তূলিয়া যাঁন। নিরাকার 
নির্বিকার ঈশ্বরের উপাদনার সৌকর্ষার্থেই দেবদেবীর কল্পনা! । প্রতীক. 
উগাপনার উদ্দেশ্য এই যে,উপানক' এই উপাসনা খারা জগৎ হইতে আপন 
অনকে গ্রত্যাহার পুর্ব মনকে ইষ্টদেবে স্ুস্থির করিতে শিখিবেন এবং 
এইরূগে মল আয়ত্ত হইলে মনকে নিগুএ ত্রন্ধে স্থাপিত করিবেন। কিন্ত 
কখন কখন প্রতীক উপাসকগণ এত গোঁড়া হইয়া উঠেন যে তীহার। আপন 
ইঠদেবকে ব্রহ্ম হইতে শ্রেঠ মনে করেন। বাস্তবিক ত্র্গাই সর্ধাপ্রে্ঠ। 
সর্ধখ্রেটঠ হইতে আর কেহ ব। কিছু শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না। দ্ুৃতরাং বদ্ধ 
হইতে ইঞ্দেৰ শেষ্ঠ হইতে পাবেন ন1। যে উপাঁসক মনে করেন যে তাহার 
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ইষ্টদেব ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ ভিনি অজ্ঞানবশতই এইরূপ কল্পন] করেন। 
ধদি শান্জালোচনা এবং উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ উ্নত হইয়া তিনি বরশ্াতত 
জাঘিতে পারেন তাহ! হইলে তিনি ই একার ভ্রমপূর্ণ বাক্য ব্যবহার 
করেন ন|) 

অধর্গ উপাসনার দেবতা বা! ঈশ্বর কেহই অবৰন্নন স্বদ্ধপ থাকেন না।। 
কোনও জীব বা দেবতার যে অপাধারণ শঙ্গণ থাকে স্বর্ন উগাসক সেই 
"অসাধারণ লক্ষণকেই অবলদ্দন করেন এবং ইঈশর। হিরণ্গর্ভ, ধিরাটগুরুষ, 
আপন ইষ্টদেব বা! অন্থাদেব ঝা জীবে তৎসদৃশ লক্গণ দেখির। উভয়কে অভিয় 
যনে করেন। অগনিতে সমস্ত দ্য দ্ধ হয়, মহাএলয়কালে বমস্ত হ্যষ্ঠ পদার্থ 
ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়। এই দাদৃশ্োর উপর দৃষ্টি রাখিয়া অন্র্ন উপাসক 
অগ্নিদেব এবং ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করেন । 

ঈশরের সক্ষয্নরূপ দেবতা বা তপ ভেদশুন্ত ত্র্গে নানাভাবে বিভক্ত 
জগৎ দর্শন করান। বায়ু ও নিক্ষষ্প জগতে নানা প্রকীর পরিবর্তন 
দেখান । এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সন উপাগক বাধুদেব ও ঈশ্বরের 
ঙ্গল্ন বা তগকে অভিন্ন মনে করেন। 

ভর্ধ্য সর্ধদ] উজ্জল এবং একভাবে থাকেন, পরমা্মাও খর্বদা চিশ্ময় 
এবং একভাবে থাকেন। এই সাদৃশ্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়! মনর্গ উপাদফ' 
সূর্যাদেব ও পরমাত্বাকে অভিম মনে করেন। 

(১) অদৃশ্য ও অব্যক্ত বাঁণ্গ (২) আদ্রতপঘার্থে ঈষধ্্যক্ত রম (৩) বিশ্তীণ 
সমুদ্র ও (৪) লীমাবন্ধ কুপ, এই চারি ভাবে অপ্‌ থা জল দৃষ্ট হন। মর্ধব্যাগী 
কাত বা অগোদেব * (১) নিগুণ অভিষ্ত অঙ্গ (২) মায়।ম্ী গ্রকৃতি 
উপাধিধারী ঈশ্বর, (৩) সমস্ত দৈবিক গুণময় হিরণাগর্ড, এবং (8) ভিন্ন ভি 
ই্জিস ছারা ভিন্'ভিন রূপে দৃশ্য বিরাটভাবে দৃষ্ট হন। এই সাদৃশোর উপর 
দৃষ্টি রাখিয়া স্র্ম উপাদক মরুভূমির জল ও নিগুগ ব্র্মকে, আর্রথানের 

* পাপ্থ/ধর্ক ও থ্যার্াখক আপধাডু হইতে উৎগয় অপশন অনেক স্থলে নানারপে 
ভাসমান সববা।লী মর্ধনিয়থ। অ।যব।র উদোশে বাবহত হয়। ঠ, 
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রস ও মাযামরী গ্রকৃতি উপাধিধারী এরকতির আধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকে, সমুদ্র ও 
হিরণাগর্ভকে, এবং কুপোঁদদক ও বিরাট পুরুথকে অভিয্ন মনে করেন। 

গ্রক্কৃতি যখন অন্যক্ত ভাবে মন বুদ্ধি গভূতির বীজন্বন্ধপ থাঁফে তখন 
তাহার কিছুমাত্র জান থাকে না। প্লাত্রিকালে আলোক থাকে নাঁ। এই 
াদৃশ্যের উপর দৃষ্টি খাখিয়। সধর্স উপাসক রাত্রি এবং অধ্যক্ত। প্রকৃতিকে 
অভিন্ন মনে করেন। 

অন্ধকারে আলোক থাকে না, অজ্ঞানে জাঁন থাকে না। এই সাদৃশোর 
উপর নির্ভর করিয়া সঞর্সোপাপক অগ্ধকার ও ্ৃষ্কবর্ণকে অঞ্ঞান হইতে 
এবং আলোক ও শুক্লবর্থকে জ্ঞান হইতে অভিন্ন মনে করেন। 

গিতা মাতা আপন সন্তানের মঞ্গল সাধন করেন। ঈশ্বর বা অগন্বারী 
দেবী জগতের মগ্গণ সাধন করেন। এই খাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া 
সম্বর্গোপাঁসক জগন্ধাত্রী দেখী বা ঈশ্বর ও গিতাঁমাতাকে অভিন্ন মনে 
করেন। 

্যাদ্বারা উদ্ভাদিত চন্ত্র জগৎ গ্রকাঁশ করেন, আত্মা দ্বারা উদ্ভাসিত মনন 
জীবকে গ্রকাঁশ করেন; এই সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া সন্বর্ণোপামক ষল 
এবং চত্রকে অভিম মনে করেন। 

গুরুদেব অনুগ্রহ দ্বারা অজ্ঞান দূর করেন, ঈশ্বরও দয়া দায় অজ্ঞান 
নাশ করেন; এই সাঁদৃখ্য অবলষ্ধন করত স্ঘর্গোগাঘক গুরুদেব এবং 
ঈশ্বরকে অভিন্ন,মনে করেন। , 

এইরূপ ক্ষণ অমূহের সাদৃশ্য অবলদন কর্িয়াই মাঁধক ঈশ্বরকে বলিয়া 
থাঁকেন, তুমিই মাতা, তূগিই পিতা, তুমিই ভ্রাতা, তুমিই সখা, তুগিই 
বিদ্যা, তুমিই ধন, এবং তুমিই সর্ব ।& 

*সনবর্গ উপ।বদ। মূলে অনেক সময় শান্তর নকলে বাকা গসুহ অ।পন একুত অর্থে বাবহত 

না হইয়! অন্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়| এতরেয়।'গলিষৎ বলিখছেন--দেবগণ অগ্রত্য 


আস গ্রহণ-ভ্রিষ বলিয়। বোধ হন! 
মন্বর্গ উপামন! তত মনে রাধিয়! যাসবেদোক্ত মন্ধ্যপ!সগ।র অর্থ করিলেই দেখ! যায় 
খেমায়াময় অন।খ্ম পদার্ধঘ হইতে মনকে তাহার বরিয়। নিপুণ আজ সসস্থগন 
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আঁবার কামনার অভাব এবং কামনা ভেদ হেতু উপ্গামকগণ তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত । (১) কোনরূপ কাঁগনা না! রাখিয়। কেবলমাত্র শার্জধিধি 
গ্রতিপাঁননার্থ ষে উপাসক' উপাঁদন! করেন তিনি সান্বিক উগ1যক। 
ফরানই উত্ত উপামদার তাৎপর্য এনং আতা! হইতে কি প্রকারে এই অগৎ অথ কোন 
উপাদান ব্যতিরেক কেবলম।ত্র মহস্ম পগ! শুষ্ট হইয়।ছে তাহ।র বিবরণ মেই উদ্দোশে]ই 
উক্ত উপ।ণনায় একা ধিকবাব সন্নিবেশিতহেইয়।ছে। যথা-- 

আচমন । হে অর্ধব্াগিন আত্ন্‌ আনীর। সর্ধদ। আপনার শনগ সম্লিবষ্ট 
গিগ'গভাব সন্দর্শন করি! থকেন | অ।গন।র এ নিগগিভ।ব অ।ণন।গ চিদার মহিদা তেই 
গ্রতিঠিত। 

সন্ব্যাবন্দনা। নিগুণ তরঙ্গ আম।দিগের মলম করান। মায়াসয়ী খবতির 
অধিষ্ঠ।ত| ঈগর আফাদের মঙ্গল করন | হিরণ্যগর্ত আমাদের মল করন। পিব।টপুথধ 
আমাদের মঙ্গল করুন। হুর্ষেযত্ত/ণে আস্ত ও খর্ণান্ত পথিক বৃক্ষতণ আগর করিঘে 
ঘেমন কষ্ট হইতে মুক্ত হয়,মলঘুক্ত ব্যক্তি ্(ন ঘর] যেমন দির্শাল হয়, এণং মন্ত্র ঘ।11 
যেমন অজ্ঞা্থ ঘুতে নূতন শি সর হয়, হে সর্বব্যাপী মর্বনিয়্ত। আত্ম! আগনি মেই- 
রূপে আম।ব আধ্যাতিক আধিদেবিক ও আধিভৌতিক' দুঃখ দুর করন, কাম জোধ 
লোভাদি মুস্ত পাগ হইতে আমাকে মুক্ত করুন এবং আপনার স্বরাগ'ততয অপরেগাভ।ে 
আ।নিধার শক্তি আম।কে গ্রদান করুন। হে মর্ধব্য।গী মর্ধানিযন্ত। আখা। আগনি মফল 
সুখের খ্ধিষ্ঠন, আগনার তথ জামির! যাহ।তে অমর! অগন হইতে গনি অ।পমি অ।গা- 
দের মাই প্রকার শক্তি দান করুন। আত। যেমন গন্তনের শুভ কামন| কনে আ।গপি 
মেইন আম।দ্িগকে আপনার পরম আঅ।নলোর ভ।গী বঞ্ন। যে অটধর্তভাণ আবরণ 
পূর্বক অ।গণি মায়াদ।র। এই সমস্ত লগ এবং অ।ম।দিগকে শি কারয়।ছেন আ।মর। যেন 
আপনার ্রামাদে মায়া কাটাইয়। আগনার মেই অদ্দৈত রঙা প্ত হই। আ।গন|র নিতা 
নির্বিকার চিণায় ভাবই আপনার শ্বরূপ ভাব। আ(পদি তপ ব| মধ ঘ।রাই মমত্ত পদার্থ 
সৃষ্টি করিয়ছেম। অ(গনার তগ হইতে জঞমবিহীনা আবান্ত। একুতি উৎপস্ন। হুন। 
থা।গনার তপ হইতে হিয়ণাগর্ড উৎপন্ন ছন। এবং হিরণাগর্ভের স্থির গর অ।পনার তপ 
হইতেই বির|টপুরুয উত্গন হন। খও প্রণয়কালে পুর্ব সৃষ্টির অয় গণ মন ও থিজ্ঞান 
সমষ্টি বীজ শ্ব্ধগে অব্যন্ক। গ্রকৃতিভ|বে ঈশ্বরে বিশীঘ খকে। খওড শুধায়।খয।নে মেই 
অব্য প্রকৃতি স্ববগ বীজকে ঈগর পুণরায় ব্য্ত প্রকৃতিতে বিকশিত ফরেন । মুতর।ং 
পূর্ব সষ্টিভে যে প্রকার হুধয চক্র ক্ষআদি ও স্বর্গ মর্য এবং অগ্তরীঞ্চ ছিঘা বর্তমান 
স্্টিতেও মেই একাই সূর্য্য চত্্র নতাদি ও দবর্গ মর্্য এবং অশ্থরীক্ষ সৃষ্ট হইয়ঘছ। 
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€) উপাসনা! করিবে অন্থে আমাকে ধার্শিক' বলিবে অথবা উপাসনা 
করিলে ঈশ্বর আমাকে বা অন্ত কাঁহীকে আঁকাজ্িত পদার্থ প্রদান 
করিবেন অথবা আমাকে বা অন্য কাহাঁকে কোন বিপদ হইতে রঙ্গ 





অপ্ত ব্যান্বতি ও গাষত্রী এবং গায়ত্রী শিরঃ-- 
ভূঃ পৃথিবী, ভূবঃ স্অন্তরী,ঘঃলশবর্গ, মহঃল হিরণাগর্ত বা সপ্ত জীঘগণের মম, 
বুদ্ধি, শহর চিত্ত এবং বিজ্ঞানের সনষ্টি। জন+অব্যত্ত1] এদতি, তগঃগ্হ্টি বিয়া 
ঈশ্বরের মন্ধল এবং সতাঃ- ঈশ্বর, এই মগ্ুলৌক যে আত়। হইতে প্রকাশিত হইয়।ছে মেই 
আও! চিন্ময়। ভীহার খন্ধপ তত ব| নিগগ ভাব আমর! ধান করি। কিস্বএীত 
" ধ্যন করিবার শক্তি আমাদের নাই অতএব মেই আ।য।ই অ।মাদের বুদ্ধিকে উহার বাগ 
খান করিতে দিয়ে।গ করুন। সেই সর্বব্যাপী মর্ধনিযপ্ড। আখ্ব।ই চিৎ আনন সৎ ত্র, 
তিনিই হিরণযগর্ত, এবং তিনিই বিগাটপুরুঘ। 
আচমন। (সামং াতঃ মধা।হ,) দিখ(ভাগে, ঘাঙিতে, সমণ্ত পহেরাতে ম।ধক 
যে কিছু পাপ করিয়। থাকে মন্জা| ব্ম। কলে তাহ।র আ|লে।চম। করত পুনরায় যাহাতে, 
অ।র মেরূগ পপ ন| করেন মধক' তন্থিষয়ে প্রতিজ্ঞ। করিবেন। ্ 
কুর্ষে্াপস্থান। নিওডগ আত্ম!ই জগৎ ও জগৎ প্রকাশক ভাখে ৃষ্ট হইতেছেন। 
তিনই বৈএ্বণ উহাতে মকগ গণার্ঘ লয় গায় এবং তিনিই উপ তাহ! হইতে মকল। 
গা।্ের অন্ম হয় 
গ্রাতঃ মধ্যাহ ও সায়স্তন শীয়তি। আাধনার প্রথমাধস্থায় খগ।দি মন্ত্র ঘায। 
হিরগাগর্তত এবং বির।টপূরূষের গগন কগিবে। অ।ধনার মধ্যাবস্থ।য বজঞাদি কর্মী থার। 
গলন বর্ত। [বধূর বা! ঈখরের আদেশ গ্রতিগালন কয়িবে এধং সাধনার শেযাব।য় 
সমস্ত সথষ্ট পদ।র্ধে বৈবাগায অবলঘণ পূর্বক শণ্ত। দ1থ, উপরত,।তিতিঙু। অদ্ধামীল এখং 
মমাহিত হইয়। অধিদ্য।মোচনকারী আনময় রাডদেবের ব। উপাধিশুগ্ত মিওপি আর 
ধা/ন বারিবে | প্রতঃক।জে ঈশ্বরের গুণ গান করিবে, মধ্যাফে তাহার আীতার্থে কর্ম 
করিবেঃ সায়!হে তাহাকে ধান করিবে। বাল্যফালো উহার হুষ্ট জগতের তত্ব আনি" 
বার চেষ্টা করিবে, যৌবন।বস্থয় তাহ!র আীতার্থে সমস্ত কর্তযা বর্ম কমবে) বৃদ্ধাসস্থায় 
জগৎকে অমার জানিয় শান্ত, দত্ত, উপরক্ক, তিতিক্ষু অর্ধাগীল ও সমাহিত হইয়! আাঞ্জ* 
জান লাভ কগিবার চেষ্ট! করিবে। 
আত্মরক্ষা । সর্বজ্ঞ ঈরে সৌমকে অর্থাৎ চত্্রবো অর্থাৎ আমার মনকে আছতি 
দিতেছি। আন্বমজ্।লের এাতধদ্বক মধুহ দ্ধ করত ঈখর গুভগধকে আল্লজান প্রদান 


অগ্ুদশ প্রবন্ধ ৯০৫ 


করিবেন অথবা আঁমার বা অন্য কাহারও অজ্ঞান নাঁশ করিবেন এই' 
একার কামনা করিয়া খিনি উপাঁমনা করেন তিনি রাক্মষিক উপাসক। 
(৩) নৃত্যত্বীত ইত্যাদির উপলক্ষে খিনি উপাসনা করেন তিনি তামসিক 
উপাঁসক। 

কামনা থাকিলেই পাইতে ইচ্ছা! হয়। শীঙ্সোপনিষ্ট ফল গাঁছিতে বিবন্ব 
হইলেই শাঞ্োপদেশের উপর সনোছ এবং বিবক্তি হয়; এবং শাজোগদেশের 
উপর সন্দেহ ও বিরক্তি হইলেই তপস্যা ভরষ্ট হয়! সুতরাং উপামন] নিফাম' 
উপাপনায় পরিণত না হইলে তপস্যাঁর সিদ্ধি হয় না। 


শাফি ইক ৯িশি 





করেন। এবং যে ভক্জগণ অনন্যচিত্ত হইয়। সর্বতে।ভবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন ঈখর . 
ভাহাদিগকে, নৌক। যেমন আদে।হীকে সিদ্ুর অগর পারে লইয়। মায় সেইবগে শস্্ত 
বিগ হইতে উদ্ধার বরেন। 

কুদ্রোপস্থান। চিগ্নয় দিত্য সত্য পরবন্গাই অবান্ত। একতি ও ধিজ্ঞ।নগমঠি ও 
মনোময় কৌধ সমঠিকে উপাধিকগে গ্রহণ করত সর্ধধ্যাগী ঈশরগাবে গ্রক্ষটিত হন। 
বাস্তবিক তিনি সর্ধ প্রকার লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নের অতীত নিগুণ ব্র্গা। ডাহাৰ কোন 
প্রকার ইন্লিয় না খাকিলেও তিনি সর্বেততিয়শ্তি সম্পন্ন শিবগক্ষ | ডাহা কোন একার 
রূপ নাই। এই খিশ্ব জগথকেই তাহার বাগ মনে কিয় উহাকে খ্রণাম করি! 


১৪ 


অাদশ প্রবন্ধ । 


888 


সাকার উপামন1। 


শান্জোপনিষ্ট দেবদেবীর মুর্তিমকল ধিশেষ করিয়। পরীক্ষা! করিলে 
স্পষ্টই বুঝা যাঁয় যে, কোন না কোন ভাবে ঈশ্বরকে উগাপকের মনে পন্মি- 
ক্ষুট করাই শাস্সে মূর্তিকপ্পানার উদ্দেশ্য? জীবগণের মানসিক ক্ষমতা 
এক প্রকার নহে। একজন উচ্চাধিকাঁবী সাধক ঈশ্বরবিধয়ক কোন 
একট তথ্য হয়ত সহজেই বুঝিতে পারেন, কিন্ত অপর সকলে মেই তথ্য 
সহজে বুঝিতে পারেন না। ক্ুতর।ং ভিন ভিন্ন জীবের মানসিক উন্ন- 
তির পরিমাণের উপযোগী করিয়া শান্ত ভিন্ন ভিযন দেবদেবীর “রুষ্পন। 
করিয়াছেন। সম্পহপাসক কোন এক ইশস্থষ্ট বা শাজ্সকপ্লিত মুর্তিকে 
অবলঘ্বন প্রদীপ রাঁখিয! ঈশ্বর হিরণ/গর্ভ বা বিরাট পুক্রষকে ধ্যান করেন 
অম্পদ্গাসনাঁয় উপাসকের মনে অবনন্বনটী অগ্রধানভাঁবে থাকে এবং 
ঈশ্বর হিরথাগর্ভ বা বিরাট পুরুষই গ্রধানভাবে থাকেন। এই উপাসনায় 
শালগ্রামশিগগায় বিষুবুদ্ধি) দশভুজা-অন্্রধারিণী-অনুরনাগিনী-মা ছর্দী শুতি- 
মা বিশবব্যাপিনী-সর্শক্তিণীগিন'” সবিদ্যনাশকানিণী-দয়া মদী-ুর্দ তি-হাকিণী” 
* জগন্া(তাবুদ্ধি। শ্বেত-ভ্রিশুডমককর-অদ্ীচজ্জ ধিভূযিত-ঝিনে তর-বুখভীমনস্থ- 
শতুমূর্তিত, গুদ্ধ সত্ময়'অঞ্ঞাননাশক-হ্টিকর্তী'জাননেল-বিজ্ঞান, চেতন 
এনং অচেডনভাঁবে গ্রকাশিত,তপ সত্য দুয়! এবং শৌচসম্পয় ধার্শিকগণের 
মনে বিরাঁজিত, মঙ্গলময় ঈশ্বরের বুদ্ধি হয। এই উপাগক গোঁপাঁশতাপনী 
উপনিষদূক্ত * চতুভূর্ঘ শঅচক্জ-ধন্-প্-গদা-কেমুয়াদি বিতৃষিত নাঁরাযগ- 
মুর্তি দেখিগে মনে করেন 





* অনেক গভিতের! গে।গ।লতাপনী উপঘিষদ্ধকে জধুনিক ও প্রন্সিতড মদে করেন 
এবং তজ্জগ্য উদ্ত উপনিষদ,কে এমণথরুণ শ্রঃহা করেন না। 


অফাঁদশ গ্রবন্ধ। ১০৭ 
সত্ব পজ তম অহঙ্কার ইহারাই লারায়ণের ঢারি হন্ত। রর্খোরপ হস্তে 


গঞ্চভূতাত্বক শঙ্খ * রহিয়াছে । অত্যন্ত বাণফের মনের গ্ভায় বিশুদ্ধ , 


মনরূপ চক্র সত্বাখ্য হস্তে রহিয়াছে । জগতের মূল কারণ মায়ারপ শা ধিছ 
এবং বিশ্বরূপ পদ্ম তমোগণরূগী হনে রহিয়াছে । বিধু গগন হইলে তিনি 
ভক্তগণের মনে অহং ত্রক্ধ অশ্সি অর্থাৎ আমিই ্ধ এইরগ যে অধৈতজ্লান 
দেন দেই বিদ্যাবপ গদু!। অহ্ধারাখ্য করে বিদ্যমান রহিয়াছে । চিৎ্শক্জি 
হইতে উৎপণ্ পৃথিবীতে ধর্ম অর্থ এবং কাম এই প্রিবিধ পুকষা্ঘরাপী দিধ্য 
কেঘুর সমূহ দ্বারা অহস্কারাখ্য হস্ত সর্বদা! বিভূষিভ রহিয়াছে। 

এখানে একটা কথ! বলা গ্রয়োজন। দেবমূর্তির ব্যাখা! এখানে যে 
ভাবে করা হইয়াছে উহ্থাই ধে একমাত্র ব্যাখ্যা তাহা নহে। ভিন্ন ভিন 
শাক এবং ভিন্ন ভি ভক্তের হ্বদয়ে একই দেবমূর্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাঁ- 
দিত হন। অতএব বুঝিয়া লইতে হইবে যে, উপাসকগণ আপন হৃদয়ের 
ভাবে সহিত স্থুদঙ্গত করিয়া অন্তপ্ধপ ব্যাখ্যাও করিয়া! লইতে গীরেন। 
দৃষ্টান্ত স্বর শ্রীমত্তাগবতো ক্ত হরিমুর্তির অর্থ এবং আঁচার গ্রবদ্ধোক্ বি" 
খুর্তির অর্থ এখানে দেওয়া গেল। 

ভাঁগবতকাঁর বলিয়াছেন-_ 

চিন্ায় আত্মা! ভগ্রবানের বঙ্ষস্থলে উজ্জল কৌত্তভমণিবপে বর্তমান। 
সেই জচ্গিদানন্দ আত্মার জগৎন্থষিসঙ্কল্প ভগবানের বঙ্গঃস্থলে সী 
নামক রোমাবর্ত ভাবে বিষ্বাজিত। মব্ববজগ্তমোগুণমমী ব্যক্তা গ্রন্কৃতি 
ভগবানের গলদেশে নানা পংক্কি (হালি বানর) ধিশিষ্ট ব্মমলারাপে 
অবস্থিত । ছন্দ সকল ভগবানের গীতবাঁদ। অকার উকার মকারম্য় 
তরিমাত্র গগব ভগবানের বিশু বর্ম । সখ্য এবং যোঁগ ভগবানের 
মকর এব' কুওলনামক কর্ণাভরণদয়। সর্বপোঁকের অভয়গাদ ব্র্থগণই 
ভগবাঁনের মৌলীরূগ শিরোভ্ষণ। অব্যাক্কতা প্রন্কৃতি ভগবানের গনস্ত 
নামক আদন। ভগবানের আঁসনে যে পন্ম আছে তাহাই ধর্দজ্ঞানী নিযুক্ত 


শশী পীপিশাশীশিপিশাত সি 





* কেহ কেহ শব অর্থে অনন্ত বিবৃতি, চক্র অর্থে অগত্থ কাল, গদ| অর্থে প্রেধ। শন 
অর্থে গ্রে, এবং ইামবর্ণের অর্থ অবিদ্য।ময়ী পবৃতিন্ূপ উপ!ধি বুঝি! থাঝেন। 


১০৮ সরল বেদান্ত দর্শন । 


-অন্বগ্ুণ। ভেঙে মানসিক বধ ও শারীরিক বশযুক্ত মুখ্য গ্রাণই ভগবানের 
. ক্ষরস্িত গদা। অনদেব শঙ্খরগে ও অগ্িদেব স্ুদর্শননূপে ভগবানের 
হাতে বিরাঞ্জিত রহিয়াছেন। আঁকাশদেব ভগবাঁনের মীলবর্ণ শরীগর়ূপে, 
বর্তমান। ভগবান তমোগুণকে অসিচর্দরূণে, কালকে শান্ব ধিহব্ষপে, 
ধম রূজোগুণকে তৃণীর্রূপে এবং ইন্দ্রিয় সকলকে শরধাপে ধার্থ 
ফারিয়া আছেন। ক্রিঘাশক্তিময় মন ইহার রথ। দূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও 
শব এই পঞ্চ তন্মাত্র ইহার অভিব্যক্ত ভাব। মুদ্রা সক ইহার বদ 
অভয় গ্রস্ুতি ভাব মক ব্যক্ত করিতেছে। ইহার পুজাগৃহই দেখগণের 
য্ডভুমি। ইহীর মন্ত্র দীর্দাই তথ জ্ঞানলাতের অধিকার প্রীপ্ি। এবং 
এক্ষীগ্রমনে ইইর পরিচর্ধ্যাই পাপ ধ্বংলকারক তপস্যা । এশ্বর্ধয। থীর্ঘ্য, 
যখ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য, এই ফড়বিধ ভগশমবাচ্য গুণ ভগবানের 
করে পথারূপে র্যাছে। ধর্ম এবং উপমাশুন্খ ইহার চামর এবং বাজন। 
।হে দিজগ্রণ! ভশূন্ত আত্মার কৈবল্য পদই ইহীর তয়হারী বৈকুধাম। 
ব্ৈগুণ্য বিষ খাক্‌, যজু, সামরূগ বেদ সকল ইহার বাহন গরুড় এবং ইহা 
পুরুষমূর্তিই যদ্ঞ। ব্রচ্মের অক্ষয় অব্যয় পরশ্ব্িক শক্জিই ভগবাছনর লগ্মী। 
আঁগমশীস্তর সকল ভগবানের পারি শ্রেষ্ঠ বিক্মেন। অথুত্ব) গু, 
ব্যাপি, ্বচ্ছন্দাবস্থান, মহত্ব, নিয়ত, প্রভূত, এবং সর্ধবকামপ্রাপ্তি এই 
অষ্টবিধ পীশর্যাই ভগবানের ননদাদি অষ্ট ঘবারপাল। ব্রঙ্গ ঈশ্বর হিরণ্যগর্ড 
ও বিরাঁটপুরুষ এই চারিভাবে অধিকারতেদে সাধফগণ বর্তৃক আঁ! 
দৃষ্ট হন। মেই চারি ভাঁবই বাজুদেব, সনবর্ষণ, গ্রহন ও অনিকদ্ধ ্ধপে 
ভগবানের চতৃর্বঘহ। জাগ্দবস্থায় জীব আত্মাকে যে বিশ্বরগ 'ব1 ধিকাট 
ভাবে দর্শন করে, সেই বিরাঁটভাঁধই অনিকদ্ধ। ্বগ্নকালে বাহ্জগৎ 
ইন্িযগথে না থাকিলেও জীব যেমন বিজাঁন মন এবং ইঞ্জিয়শতি সমধিত 
হইয়। কবণদৃষট বিশ্ব সি করে সেইনূপে যে হিরণ্যগর্ভ, বিজ্ঞান মন এবং 
ইঞ্জিয়শক্তি দ্বারা আপনার মধ্যে বিরাটরূ্প কল্পন| কয়েন ভিনিই গ্রদায়। 
যেমন মুযুণ্িকালে জীবের কল্পনা অহঙ্কার ও বুদ্ধি জীবের বিজ্ঞানে বিঙ্লীন 
হয় এবং ছুযুণ্ডির অবসানে পুনরায় বিজ্ঞান হইতে কল্পন| অহঙ্কার ও ঘুদ্ধি 
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প্রকাশিত হয়, মেইরূপ যে ঈশুর প্রলয়কালে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটকে' 
অব্যক্জা প্রকৃতি ভাবে আপনার মধ্যে বিলীন করেন এবং প্রলয়াধসানে 
অব্যক্তা! প্রন্কৃতি হুইতে পুনরায় হিরণ্যগর্ভ ও ধিরাটভাব প্রকাশ করেন, 
সেই ঈশরই সক্র্ষণ। সর্ব একার উপাধি বিনির্ঘক্ত সর্বজ নিণ ভাবই 
ন্নাত্ার তুরীয় ভাব। বাস্থুদেবই সেই তুরীয় ভাব। হত্তপদাদি অন্ন, 
গকড়াদি উপা্দ, সুদর্শনাঁদি অর্জ এবং কৌন্তভাঁদি আভরণধারী ভগবান, 
হরিই প্রাণ ও শরীরধারী, বিরাটগুরুষ, বিজ্ঞান ও মনোময় হিরগ্যগর্ড, 
প্রকৃতির অগ্িষঠাতা ঈশ্বর এবং নিগু€ ব্রহ্ম এই চারিভাবে গ্রকাঁশিত হন। 
হে দ্বিজত্ে্ঠ! সেই ভগবান ঈশ্বর হরি হইতেই বেদঘকল উদ্ভুত 
হইয়াছে, তাহার কোনএকার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি মমস্ত ইন্দিয়খক্তি 
সম্পন্ন। তিনি আপন মহ্মাতেই আপনি গপ্রতিঠিত, তাহার অন্ত গরাতিষঠার 
প্রয়োজন নাঁই। তিনি কেবলমাত্র মায়! বিস্তারের গ্তাগ অন্ত কোন 
উপকরণ ন! শইয়া আপন সঙ্কল্পমা্র দ্বার এই জগতের স্ঙ্টি স্থিতি লয় 
করিতেছেন। তাহার পূর্ণজ্ঞান কথন আবৃত্ত হয় না। তিনি এক. এবং 
অদ্বিতীয়, কিন্ত সাধকগণের আধকার ভেদ হেতু শান্্র তাহাকে নান! ভাবে 
প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল শ্রেষ্ট সাঁধকেরাই তাহাকে আপনাদের আখ! 
বলিয়। জানিতে পারেন । 

আটার গ্রবন্ধকার বলিয়াছেন-- 

প্রিথমন্তঃ দেখা যায় বেবিষু। শ্যামবর্ণ। মেখশুন্ঠ আকাশের বর্ও 
শ্যাম। এবং শ্যামবর্ণটী সকণ বর্ণের অপেক্ষা গ্রাণী এবং উত্ভিদ্দিগ্রের 
শরীব গৌষণে অধিকতর কার্যকরী । তিন, মেঘ ও কূর্যযক্ে ধারণ করত 
আকাশ সর্বদা বিশ্বপাঁলন কাঁ্ষ্য নিরত। দ্বিতীয়তঃ, বিষুধর চারিহস্ত। 
তাহার এক হস্তে শঙ্খ,অন্য হস্তে চক্র,অপর হস্তে গদা,এবং চতুর্থ হন্যে পল্স। 
, অর্থাৎ বিষুদেবতা। এ চারিটা ভ্রধ্য ধারণ করিয়া! খাঁকেন। তিনি উহাদিগের 
আধার এবং উহ্থারা তাহার আধেয়। এখন দেখা যাউক এ গুলি কি? 
শখ বস্তটী শৰের স্ভোততক এবং শব আকাশের গুণ (১) অতএব শঙ্খ 

(১) শব্শন্বগুধমাক।শং :777777777টটিটি 
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আকাশের স্থানীয় হইয়াছে। চক্র কাগচক্রেরই বোধক। অতএব চক্র 
অর্থেকাল। গদা * শব্ষে প্রকাশ বা দীপ্তি বুঝায়। অতএব গা অর্থে 
জ্ঞান) পন্ন বলিতে শ্প্রসিদ্ধ লোকাত্মক পদ্ম অর্থাৎ জীব। তবেই দখা 
গেল যে, আকাশ বা অনস্তবিস্তার, অথণ্ড দণ্ডায়মান অনস্তকাল, 
জান, এবং জীবনের ঘিনি আধার তিনিই বিষুঃ। মান্য গুণমান্র জাদিতে 
গারে এবং ভীহা জানিয়া গুণের আধার বা গুণীর অন্গগীন করে। 
সেইরূপে পরত্রঙ্গের অচ্ভূতি হইয়াছে এবং তাহার ন্বাপকল্পনাঁও হইগ্াছে। 
তৃতীয়তঃ, বিষুব বাহন গরুড় | গক্ষড় | বাশ্ধম় অর্থাৎ বেদকে বুঝায়। 
অর্থাৎ পর্রহ্ম বা উপনিষদ্‌ পুকষ বেদে দ্বারা প্রতিপাদ্য । অতএব দেখা 
গেঘ যে আঁকাশ বা বিষুঃপদ বাহার আধিভৌতিকন্ধগ, আধিটদবিক ভাবে 
তিনি পালন করত! বিষুঃ, এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তিনিই পরমাত্বা।” * 

আবার অনেক উপাঁসক' ব্রহ্কে ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট ভাবে 
দেখিয়া তৃপ্ত হন না। একটু খনিষ্ঠ সম্পর্ধের জন্থ তাহাদের মন লালায়িত 
. হুয়। ভগবান শরীক) আপন মূর্তিতে বিশবন্প দেখাইলে গর অঞ্জুন 
বৰিয়াছিলেন-- 

হে ঈশ্বর । হে পৃজ্য! আমি সর্ধাঙ্গ গ্রণিপাতপূর্বক তোমায় প্রণাম 
করিতেছি, তুমি এস হও। পিতা যেমন পুজের অপরাধ মার্জনা করেন, 
থা যেমন সথার অপরাধ গ্রহণ করেন না প্রিয় যেমন গ্রিয়ার অপরাধ 
মনে ফরেন ন।, আপনি গেইরূপ বাৎ্সলা, সখ্য, এবং গ্রেমভাবে আমার 
অপরাধ ক্ষমা করুন! 

আপনার এই বিশরূপ দর্শন করিয়া আমি হট হইয়াছি খটে কিন্ত 
আমার হৃদয়ে এক গ্রকাঁর ভয়েবও সঞ্চার হইয়াছে, অতএব ,হে দেবেশ! 
হে হির্থাগর্ভ! হে জগম্মিবাস বিরাট পুরুষ | আপথি গন্ধ হই! আমার 
ই্টদেবের মুর্তি ধারণ পুর্ধক আমাকে দর্শন দিন। 





* গদ্ধাতু ভামন বা প্রকাণার্থ কর্তৃব।চয অচ, এতায় ছার| সিদ্ধা। 
1 গরুড--গ্‌ (নিরণে) ধাতু, উন প্রতায় যেগে গরুর, বর্ণ বামযাৎ গুড় । 
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আমি আগনাকে শখ চত্র-গদা-পন্ম-কিরীটধারী দেখিতে বাঁঞা করি। 
হে সহলরবাহো ! হে বিশসূর্তি! আপনি সেই চতুভুর্জ দ্বপটী ধারণ 
করুন|” 

তাহার পর অজ্জুনকে ভগবান, আপন দেধরগ দেখাইয়া পরে আপনার 
মানষরূপ ধারণ করিলেন । তখন অর্জুন বলিলেন-- 

«হে জনার্দন! আপনার এই দৌম্য মাহ্যমুর্তি অবলোকন করিয়া 
আমি গ্রসন্নচিত্ত ও প্রক্ৃতিস্থ হইলাম । 

এক শ্রেণীর ভক্জগণ বলেন যে, যতক্ষণ ন। অজ্জুন ভগ্নবাঁনকে মাহ্ষ 
ভাঁবে দেখিলেন ততগ্গণ তিনি গ্রকৃতিষ্থ হইতে পারিলেন না। অতএব 
ভগবানকে মান্য ভাবে পুজা করাই উচিত। অপর এক শ্রেণীর ভক্জগণ 
বলেন যে সর্বদা তাহাকে মাম্যতাঁবে সন্দর্শন পাওয়াও কঠিন, স্মতরাং 
সর্ধদা তাহার নাম সন্ধীর্তন করা উচিত। সর্ব! তাঁহার নাঁম সঙ্ধীর্ভন 
করিলেই তীঁহাঁকে পাওয়া যাঁয়। "তাঁহারা বলেন-- 

গহে গোবিন্দ! কলিকালে তোমার নাম তোমা অপেঙ্গা শতগুণ 
শ্রেঠ। তোমার পুজার জন্য অষ্টাঞ্চমোগের এয়োজন। কিন্ত তোমার 
নাঁম উচ্চারণ করিলে বিনা অষ্টাঙ্ যোগেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।” 

"নারায়ণ এই মন্ত্র আঁছে এবং বাণিজ্রিয়ও বশবর্ভা আছে। ইচ্ছা 
করিলেই লোকে নারায়ণের নাম গ্রহণ করিতে পারে। তথাপি যে ষষ্থুয্য 
হরিন।ম নহ্বীর্তন হইতে বিরত থাকিয়া ঘোর নরকে পতিত হয় ইহা 
অতি আঁশ্র্যের বিষয়” 

"এই সংদারে দান, ত্রত, তপ, যন্ঞ) শঁন্ধ বা গিতৃতর্পণ, অমন্তই হ্রি- 
সন্ধীর্ভন বিনা নিক্ষল হয়” 

“মংদার-নরক-ন্ত্রণা-গ্রস্ত পাপিষ্ঠেরা যদি ভক্তিতাঁধে হ্িনাম সঙ্ীর্ভন 
করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের যুক্তি হয়।» 

এইরূপ উপাসনায় ঈশস্থ্ট বা শান্কল্পিত কোন একটী ধিশেঘ রূপ 
বা নাঁম বা বস্ত্র উপাসকের প্রধান উপাস্য এবং ভ্র্গ ধা ঈখর খা হিরণ্য 
গর্ভ বা বিরাঁট পুকষ উপ|মকের মনে অগ্রধান ভাে থাকেন । এই উপা- 


৯৯২ সরল বেদান্ত দর্শন | 


মনার নামই গ্রতীক উপাসনা বা অধ্যাসরূপিণী উপামনা। এই উপাঁমকগণ। 
শালগ্রামশরিলাকেই বিষু মনে করেন, এতিমাকেই ঈশ্বর বা আদ্যাণক্তি 
মনে করেন, ও শ্রে্ঠগুণ সম্পন্ন জীবগণকে এবং আগন আপন খরুকেই 
পন্নত্রক্ম মনে করেন। 

প্রতীক উপাণনায় উপাঁসা দেবদেবীর মূর্তি সীম, জমার এবং মনো* 
হাঁরী হওয়ায় উপাসকের ভক্তি, প্রেম, এবং গ্নেহরস সহজেই উথণিয়া 
উঠে এবং মায়াময় জগৎ হইতে মনকে প্রত্যাহার করত মনকে 
উপা্য ব্যক্তি বা পদার্থে নিশ্চল ভাবে সহজেই স্থাপন করা যাঁয়। অগীম 
বিঝাট পুরুষকে মনে ধারণা অতি কঠিন্‌ ব্যাপার। বিশেষতঃ গিতা। মতা, 
ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, সত্ী/পুক্র, কন্তা, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি ভক্তি, প্রেম এবং 
শ্নেহের আম্পদগণ সকলেই সলীম। ম্তিরাং অনেকের পক্ষে বিরাট 
উপামন| অপেক্ষা প্রতীক উপাসনা অম্যক, শ্রীতিকরী এবং ফলদাতী ॥ 
গ্রতীক উপাসনা অত্যন্ত হইপে সহজেই নিরাকার নির্বিকার লিগ 
উপাদনা আয়ত্ব হয়। সেই জন্ত পুরাণে কথিত আছে থে বলির ধাছে 
ভগবান বামনমুর্তিধারণ করিয়াছিলেন এবং ।রাঁধিকার নিকট ভগবান, 
্ষূর্তি” ধারণ করিয়াছিণেন অর্থাৎ ভক্তগণ যখন ভগবানকে পুজা 
করেন তখন তাঁহাকে সনীম বামন অবস্থায় দর্শন করেন, এবং আরাধকা 
আরাধিকাগণ * যখন অগ্ঠ সর্বরধর্ম পরিত্যাগণুর্কাক এক ভগবানের আরা 
ধনাই সার করেন তখন ভগবান, ইঞ্জিয় এবং মন 'আকর্ষণকারী 1 গরম 
দর মূর্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে দেখা দেন। " 

কিন্তু গ্রতীক উপাকগণের ইহা! মনে রাখা কর্তব্য যে নিগুণ নিরাণ 
কাঁর অব্যয় অনিস্ত্ ব্রন্দের উপাসনা যাহাতে পহজে আদ্ত্ত হয় সেই 
উদ্দেশ্যেই গ্রতীক উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। 

শ্রীরামোগনিষদ, বলিয়াছেন. 





*যাধিক ও আরাধিকা এবং আয়াধক শঙ্খ র1ধ, ধাতু হইতে উৎপন্ন 
1 কৃ ও আকর্ষণ শব কৃঁষ, ধাতু হইতে উৎপন্ন । 


তটাদশ প্রবন্ধ । ' ১১৩ 


বর চিনা, অদ্বিতীয়, তেদ রহিত এবং অণরীরী হইলেও উপাঁগক" 
দিগের সিদ্ধি সৌকর্ষযার্থ তাহার রূপ কণ্পনা হইয়া থাকে । এইবপে কপ 
কণ্পনা দ্বার! নান। দেবতার কল্পনা হওয়ার পর সেই দেব্তাদিগের পুংখ্ব, 
স্রত্, হস্ত গদ নখুনাদি অঙ্গ সকল, ত্রিশুন, আুর্শন, বজাটি 'অন্্ সকল, 
শঙ্খ, চমক, হার, কেখুরাদি ভূষণ সকল, শ্বেত, গীত, রজ, ক্কষাদি বর্ণ 
সকল, বুষত, গরুড়, রাবতাঁদি বাহন সকল, হুষ্টি স্থিতি ংহারাঁদি শঞ্তি 
সকল, দেবতা গন্ধব্ ষক্গাদি মেনা সকল, কম্পিত হয়। এইট সমস্ত করিত 
হস্ত পদাদির সংখ্যা ও অন্ত বাহন, দেনা, শি, বণ। ভূবণাদি, ভিন্ন ভিন্ন 
দেবতার জগ্থ, ভিন্ন ভিন ভাবে কম্পিত হইয়া থাকে । সর্ধ গ্থমে তরঙ্গের 
শরীর কল্পন| হইয়া থাকে। তৎগরে সেই শরীর সগ্ন্ধীয় (১) পুং ভ্রীঘ্ব 
(২) অঞভূষণ অন্পাদি (৩) বর্ণ ও বাহনাদি (৪) শক্তি এবং (৫) নেন। খষ্টানা 
দ্বারা ভিন্ন ভিন দেবতার কর্পন। হইয়া থাকে। 

ছান্দোগ্যোপনিষদ, বলিরাছেন-- 

বাহার! উপাসনার তব জানেন, তীহারাও গ্রণবন্থীর। উপাসন। করেন, 
বাহার উপাসনার তত্ব জানেন না, তাহারাও এণব ছায়া উপ(সন! করেন! 
বিস্ত বাহৃজগতে কর্োর ফল বেমন জ্ঞান নিরপেক্ষ হহঁয়। থাকে,উপাধনান , 
ফগ মেরণ নছে। লোকে" হুরীতকীর গুণ গান্থক আর ন।ই আয, 
মকলেরই হুরীতকী ভগ্চণে একই রূপ বিরেচন হয়। লোকে দাহক ও দাহ্য, 
পদার্থের গণ আঙ্গিক আব লাই জাদুকনাহয ও দাহক পদার্থ একত্র হইণেই 7 
একই দ্ধগ দুহনজিয়া হইয়া থাকে । কিন্ত উগ।শনার খণ্ন উদ্নগ একই 
গ্রকার হয়না। জ/নীর উপাসনার ও অজ্ঞাবীর উপাসনার ফল পৃথক। 
উপাণনার তথ্য জানিয়া এবং ভক্তি সহকারে যে জ্ঞানী উপাঁসন। ফরেন 
তিনি উপাদনার তথ্যানভি্ত এবং শ্রদ্ধারহিত উপাগক অপেগা পমধিক 
ফল লাভ করেন। অজ্ঞানীদিগের উপাসনার একেবারে ফল হয় না এমত 
নহে। বাস্তবিক অজ্ঞানীদিগের উপাদনারও কিছু ফল আছে এবং 
অজ্জানীরা উপাসনার অনধিকান্ী নহে। তবে বিদ্বান্‌ ব্যক্তির কর্পোর সমধিক 
ফুল এবং উচ্চান্দের উপাসনার কেবল মাঁজ বিঘান্‌ ব্যজির অধিকার হয়। 

১৫ 


১১৪ সরল বেদাস্ত দর্শঘি। 


কিন্ত ঘকণ একার উপামকেরই নিগোক্ত ভগবদ্ধাক্য সর্বদ] শ্মরণ গথে 
্বাথা ছর্তব্য £-- 

যজ, তপদ্যা, দান, এবং ঈশ্বরোদেশে অনুষ্ঠিত কর্ধে "সৎ্শব্খ প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে । হে পার্থ, হবন, দান, তপস্যা ও অগ্থান্ যে কোন কর্ম 
অশ্রন্ধা সহকারে অন্ুঠিত হয়, তৎমম্স্তই ণ্অমৎ**বৃলিয়। অভিহিত হয়। 
অশ্রন্ধাসহ অনুষ্ঠিত কর্ণ, লোঁকান্তরে বা ইহলোকে, কোন কালেই ফলঞদ 
হয় ন। 

বাস্তবিক যে উপানক আগন ইই্দেবে ভক্তি ও প্রেমপূর্বক তাহার 
আদেশ আনন্দ সহকারে গাঁলন না করে তাহার উপাঁসল। ভণ্ডামি মাত্র, 
তাহা উপাসনার কোন ফল নাই। 


উনবিংশ এব । 
শিপিাাটিশ সীল তিশা 
উপঘনা তত্ব। 

মুণ্ডকো পনি বলিয়াছেন-- 

দেই পবক্রদ্ধ চিগ্ময়, সর্বগ্রক।র ূর্ভিবর্ভিত সর্বব্যাপী ও একরগ। 
তিনি গ্রক্কতির অর! ছুতরাং গ্রাথ, ইন্জিয় কল, চিত, অহঙ্কার, বুধ, মন, 
এবং অবিদ্যা গরভূতি কোন গ্রাক্কতিক পদার্থ ই তাহার উপাধি নহে। 

কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন-- 

ব্রদ্মেব কোঁনও একার শরীর বা মুর্তি নাই। শরীরমাত্রই নর ও 
মায়াময় । স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থেই ব্রহ্ম নিত্য অবিকৃত আত্মাভ।বে 
অবস্থিত। বাস্তবিক একমাত্র ত্রহ্ম ভিন অন্ত কোন পদার্থের পারমার্থিক 
অস্তিত্ব নাই। এই মায়াময় জগৎ হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং এই সমস্ত জগৎ 
ব্যাপিয়া তিনি সর্বদা বর্তমান আছেন] যে সাধক তাহাকে আপনার 
আত্ম! বলিয়া অপরোক্ষ ভাবে জানিতে পারেন তিনি সমস্ত শোকমস্তাপ 
হইতে মুক্ত হন। 

শ্বেতাশ্বতরোপনিযঘূ, বলিয়াছেন 

ঈশ্বরের শরীর নাই, ঈশ্ববের ইঞজিয় নাই, ঈখরের সমান নাই,ঈখরের 
শ্রেষ্ঠ নাঁই। স্বভাবতই তাহার সর্ধগ্রকার জ্ঞানক্রিয়া! ও বনক্িয়! করিধার 
শক্তি আছে অর্থাৎ তিনি সর্বা সমস্ত পদীর্ঘই জানেন এবং তাহার সঙগল্প 
মতেই সমস্ত জগৎ হুষ্ট ও চালিত হয়। 

ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন--' / 

আঁত্বাই সমুদ্রায় দেবতা) সমস্ত জগৎ আং্মাতেই অবস্থিত; আত্মই 
শরীরিগণের কর্মযোগ সংঘটন করিয়া থাকেন। অগ্রে দেহাঁকাশে বায 
কাশ, চেষ্টান্পর্শের কারণ াণবাধ়ুতে বাহ্বাযু, অথ গাককারী ও টাপুর 
তেজে বাহাতেজ, দেহস্থজলে বাথজগ, শার।রিক প1থখাণে থা 11-৭ 
মুর্তি দকল, মনে চক্র, আোত্রে দিক, পাঁদেকিয়ে বিষু, বলে হর,$বাগিস্ডরিয়ে 
অপি, থাধু ইন্জিয়ে মিত্র, এবং উপস্থে গ্রজাগতি মগিবেশিভ অর্থাৎ ভাবনা 


১১৬ সরল বেদান্ত দর্শন | 


ছার! উহাদের একত্ব সাধন করিবে। গণ্াৎ সকথের শাস্তা, অথু হইতেও 
অণু,টিগায়,মব্রবীগষ্য গরম পক্ষকে ধ্যানকরতঃ তাহার তত্ব অবগত হইবে। 
খনি অষ্টাবক্র বলিয়াছেন-- 

আঁক। পক মিথ্য। অস্থায়ী বণিগা আন, নিরাকার পরশ্রক্গকে অচল 
অঙ। আশ সর 

ঝ।&গৃত শীতাতগ বচনে উক্ত আছে-- 

খাধারণ মন্ুয্য জলেতে (েঞ্চভৃতে) ইশ্বর উপনন্ধি ফরে। মনীধীরা 
গ্রহাদিতে ঈশ্বর দেখেন, মূখেরা কাষ্ঠ পোষ্টে ঈশ্বর বোঁধ করে, কিন্তু 
ধাহারা জানী তাহারা পরমাত্ম।কে সর্বানিয়ন্তা দেবতা জনে পুজা করেন। 

বিঞ্পুরাণ বিয়াছেল_- 

গ 'ঝায্ম। কূপ নাঁম ইত্যাদি বিশেবণ বিবর্জিত, নাশ রহিত, অবস্থাত্তর- 
ৃ্ত, টুইখ ও জন্মধিহীন হয়েন) ভিনি নিত্য বর্তম(ন কেবন এই মাত্র 
খুলিয়া তাহ।র নির্দেণ করা ঘায়। 

্ীযস্তাগবতে গরমেশ্বরের বাণীরূপে নিষ্নোছুত বচন প্রকটিত আছে-- 
সণ গাণীতে বর্তমান সকলের আত্মা ও ঈশ্বর যে আমি, আঁমাঁকে 
মূঢুত। গ্রধু্ত যে ত্যাগ করিয়া গ্রতিম৷ পৃজ। করিয়া থাকে মে ভক্মে 
স্বোম করে। 
শ্রীমস্তাগবত পুনরায় বঞধিয়াছেন-. 

যে সমস্ত মূঢ় মন্য্য মৃত্তিকা গ্রস্তর সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু এবং কাঁদা! 
নিথ্িত বিগ্রহে ঈখর জান করে, তাহার| ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। 
মেই অন্ঞ।দাচ্ছ্ ব্যক্কির। পরম শাস্তিলাভ ঝরিতে মমর্থ হয় না। 
হানি 0৭ ভন্জে আছে-- 

নাধিয। দি করনাকে বানত্রীড়াবৎ জাঁনিয়া মম্ষ্য সত্ম্বক্ধগ গরমে- 
'বায়েধ উপাসনা ছা মুক্ত হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই। মনঃকক্মিত মুর্তি 
ঘি মান গণের মুক্তির কারণ হয়, তবে স্বগ্রলৰ গাজ্যের দবারাঁও মন্্য্য 
অন।গাসে কাজা হইতে পারে। 
ঈশ্বর ধ্যানের ক্রম গ্রণাঁণী মধ্ন্ধে স্থৃতিশান্্ বলিয়াছেন--. 
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অনস্তর ঘি নিরাকার ব্র্ে লক্ষ্যবদ্ধ করিতে অদ্দম হয় তাহা হই 
পৃথিবী, জল, অগ্নি, বাধু, আকাশ, মন, খুদ্ধি, অব্যক্তা গ্রক্কতি; এখং 
পুরুষ ইহাদের মধ্যে পূর্ব পুর পার্থ গ্রথমে ধ্যান করিবে। অর্থাৎ 
প্রথমে পৃথিবী, তৎপরে জণ, তৎগরে অগ্নি, তৎগরে বায়ু, তৎগরে আফাখ, 
তৎপরে মম, তৎপরে বুদ্ধি, তৎ্গরে অব্যক্ত গ্রন্কৃতি, এবং সর্বশেষে 
পুরুষকে ধ্যান করিবে । পূর্বটার ধ্যান অভ্যস্ত হইলে পরে দেইটার ধ্যান 
পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়টার ধ্যান আরন্ত করিবে। এই প্রকারে খর্ব 
শেষে পুরুঘ ধ্যান করিবে । 

ভগবান, কপিঝদেব প্রীমগ্তাগবতে বলিয়াছেন-- 

এইবূপে হরির পরমানন্দমুর্ত ধ্যান করিতে করিতে ভগবানের গ্রাতি 
পরম গ্রেম হয়। তখন হৃদয় ভক্তিরসে গনির়। যায় এবং নেত্র হইতে 
আনন্দাঞ্জ ঝরিতে থাকে। এই একারে গ্রতীক উপাসনা সর্ম/মক, আয়ত্ত 
হইলে পর উপাদক ইতিপূর্বে মনকে ভগবানের উপর স্থির রাখিবার 
জন্ত ভগবানের যে রূগটা ধ্যান করিতেছিলেন দেই রূপটা হইতে মনকে 
ক্রমশঃ পৃথক করেন। 
,. ত্ম্য ধরিয়া রাখিবার জন্ত বড়িশের গ্রয়োজন, মৎস্য করতশর্থ হইলে 
আর বড়িশের গ্রয়োজন নাই। সেইনগ চিত্বকে জগৎ হইতে গ্রতা!হার 
করত নিওুণ ত্রচ্গে স্থাপন অন্য প্রতীক উপাগনার প্রয়েজন। নিখণ 
উপাদনা আয়ত্ত হইলে আর প্রত্তীক উাষনার গ্রয়োজন ন।ই। 

যখন প্রতীক উপামনাঁর অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া মন আর কোন 
প্রকার রূপ বা ৭ বা নাম স্মরণ করে না তখন উপাগক সমস্ত বন্ধন মুক্ত 
হই! ব্রঙ্গনির্বাণ গ্রাথথ হন। এবং ইন্মান জপ্িয়া গেলে পর অগ্নির জাল 
ধৈমন অগ্নিদেবে বিলুপ্ত হয় সেই প্রকার এই ষমন্ত জগৎকে অনীক এবং 
সত্বাবিহীন বলিয়া! জানিতে পাঁরিলে উপামক ধ্যাতৃ-ধা।ন-ধ্য়-বিভাগশুন্ত 
অথটওক রদ নি ব্রঙ্গে বিলীন হন। 

গ্রতীক উপামনা আয়ত্ত করিবার অন্য অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে । 
ভক্তচুড়ামণি জ্ঞানী গ্রহনাদ বণিয়াছেন- 
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খিষুর নাম শ্রবণ, তাহার ন।ম কীর্তন, তাঁহাকে শ্মরণ, তাহার পদ, 
সেবন, তাহ।র পুজা, তাহাব খন্দন, তাহার দাস্য, তাহার সখ্য, এবং 
তাহাকে আত্মনিবেদন, এই নয় একাবে ভগবান, খিষুর ভঙ্জনা করাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ শি্ষা। ॥ 

বর্ধদা ভগবানকে স্মরণ হইবে এই আশা কোন কেন ভক্ত আপন 
শরীরে, গৃহে ও বন্ত্রাদিতে নাবায়ণ, শিব, এবং অন্ান্ত দেবদেবীর চিত্র 
ও ঘাম অফ্কিত করেন। অর্ধ! তীহাঁর নাম শ্মরণ-পথে থাকিবে এই 
আশায় কেহ কেহ পুত্র কন্াদির নাম গোবিন্দ, কষ, শিব, গামচজ্্র, 
ছুর্ণা, অপূর্ণ লক্দী, শহ্বরী প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন। এবং দয়! ভগবৎ- 
স্পৃহা ও শ্রদ্ধা, এই তিন মানসিক) সত্যবাক্য, হিতবাক্য, গ্রিয়বাক্য। 
ও স্বাধ্যায়, এই চারি বাটিক 3 এবং দান, পরপরিত্রাণ ও পুজা, এই তিন 
কার্িক 9 এই'দৃশ এরকারে তগবানের ভজন করেন। তাহারা অঙ্কন, 
নামকরণ, এবং ভজন, এই তিন এক।রে ভগবানের সেবাঁই পরমপুকযার্থ 
মনে করেন। 

আবার কেহ কেহ বলেন উপাঁসন। পাঁচএকার। অভিগমন, উপাান, 
ইন্যা, স্বাধ্যায়। ও যোগ । অভিগমন শব্দে ভগবৎ স্থানের মার্জাম ও 
লেপনাদি। উপাদান শবে গন্ধ পুঙ্গ ধুগ দীপাদির দীন। ইজ্যা এর্ষে 
পৃজা। স্বাধায় শব্দে মন্ত্রঘপ, নামজপ, স্তোপাঠ, নামমন্ীর্তনাদি, ও 
ভগবত্তত্ব গ্রকাণক শাস্ত্রের অভ্যাম। যোগশবে একা গ্রচিত্থে ভগব্দম্ধ্ান। 
এই পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে ভক্তি নামক জ্ঞান আবিভূর্তি হয় এবং 
টরমোৎকর্ষ অবস্থায় যখন অহস্কারাদি বিপুর হইয়া যাঁয় তখন ভক্তবৎসল 
ভগবান্‌ উপাঁদককে আবৃত্তি রহিত স্বীয় পরমানন্দ ধাম প্রদান করেন। 

আবার কোন কোন ভক্ত বলেন যে কোন গ্রকারেই হউক না কেন 
সর্বদ! ভগবান্কে স্মরণ করাই পরম পুরুযার্থ| অতএব তাঁহারা শয়ন, 
ভোজন, গমন, উপবেশন এভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক ক্ার্থ্যে 
ভীর্থাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে, চন্্র হুর গ্রহণ ও ব্রত পর্ধীদি ভিন্ন ভিন সময়ে, 
এবং বিভূতিশীলী মান, এবং তেজস্বী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন 
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পদার্থে ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাঁধনার বাবস্থা কারয়াছেন। 
তাহাদের মতে চপিলে, ভগবানের অনস্ত মহিমা কোন না ধোন ভাধে 
সর্ধদা এদং সর্ধাজ ভক্তের হৃদয়ে বর্তমান থাকে । 

আবার জ্ঞানভেদেও উপাসনার তারতম্য হইয়। থাকে। ৮গীতা 
বলিয়াছেন_-নানাভাবে প্রতীয়মান আগত যে জান দারা মায়ামঘ খণিয়] 
জ্ঞাত হয় এবং যে জ্ঞান দাক। অব্যক্তাদি স্থাবরাস্ত সমন্ত ভূতেই এক অয় 
কুট আত্ম/মার দষ্ট হন সেই জ্ঞান দাত্বিক জান । 

নান! ভাবে প্রতীয়মান জগ যে জ্ঞান দ্বাবা মত্য বলিযা বোধ হয় এবং 
ধেজ্ঞাঁন দ্বারা গতি শরীরে ভি ছিম্ন আগ্ার অগিত্ব অগ্ভূত হয় মেই 
জ্ঞান বাজসিক। এ জ্ঞানের বনীতৃত হইয়! স্বর্গ, সমাজ, দেখ, রাম 
গ্রভৃতিকে ঈশ্বর প্রাপ্তি অপেক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর উগাঁধনাকে 
ঈশ্বরোঁপাঁনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মঙ্য মনে করে। এই দ্বাজমিক জান 
গাত্বক জান অপেক্গা নিকট । 

যেজ্ঞান দ্বারা মনুষ্য মনে করে যে গারমার্থিক অবলদ্বন শু কোন 
এক ব্যক্তি বা বস্ত বা কাষ্ঠ বা লো বা ধন থা সম্পত্তি বা ক্ষমতা থা ব্প 
বা রূগ বৰ] যৌবন বা! অন্ত কোন তুচ্ছ পদাথই ঈশ্বর ব1 সর্ধন্বধন,এবং উহা 
ভিন্ন অথ কোন ইষ্ট বন্ত বা ঈশ্বর নাই, সেই ভান তামগিকাজ্ঞান। এই 
জান সর্বাপেক্ষা অধম। 

যে ভক্ত শ্রদ্ধা পূর্বক ঈশ্বরকে যে ভাঁবে উগাগনা করিতে ইচ্ছা করে 
ঈশ্বর তাঁহাকে সেইভাবে শ্রদ্ধা্িত কারেন। 

সে ব্যক্তি মেইন শ্রদ্ধা হইয়া একা গ্রচিত্তে ঈশ্বরকে মেই ভাবে 
উপাপনা করে! এবং সেই উপাসনার থে ফল হওয়া উচিত মেই ফল মে 
লার্ত করে। কিন্ত সেই ফল মে স্বতন্্ ভাবে লীভ করে না । অর্ব-বাণ্ম- 
ফ্ল-গ্রদাতা৷ ঈবরই তাহার কর্ধের উপযুক্ত ফল তাঁহাকে প্রান করেন। 
'শ্বর দ্বয়ং কোন কর্ম করেন নাঁ। তিনি যে সফল প্রারুতিক নিয়ম 
কবিয়াছেন তন্দারাই তগপ্য। উপাঁসন। অহিংস! গ্রভ়তি পুণ্যকক্ষের এবং 
কাম ক্রোধ লোভ গ্রভৃতি পাঁপকর্শের ফল নিষ্পর হয়! 


১২০ সরল বেদ।স্ত দর্শন | 


অন্নবুদ্ধি উপাধক মকথ যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহা স্মঘ এবং নম্বর । 
যাহারা হিরণাগর্ভ প্রমুখ দেবগণকে পুজা কণে তাহার। দেবত্ব গ্রাণ্ত হয়। 
এবং ফাহাধা নিও প্রঙগের উপাসনা করেন তীহার। অন্গণির্ধাণ' প্রা হম 
অর্থাৎ মুক্ত হন। সুতরাং সত জ্ঞান আনন্দ নিগুঞ ত্র্ষের উপাঁনাই 
মর্বতোভাঁবে কর্তব্য । 

বিবেবশুন্ত ব্যক্তির! ব্রদোর দিপাকার নির্ষিকার প্রগধশতীত পরমাত্ম- 
'শ্ববপ ভাব জানিতে পারে না) তাহার! এ্রগাকে গেবতা-মসুধ্য-মৎম্য- 
কুর্থাদি গরতীক-ভাবে মনে করে। 

তরঙ্গের মায়াগ্রভাবে জীবগণ মৌহগ্রন্ত হইন্া ব্র্ধকে নিত্য, গুদ, বুদ্ধুক্ত, 
নিগডণ আত্ম! শ্বক্নপে না দেখিয়া রজ্জুতে সপবুদ্ধির স্থায় শ্র্গতে জগৎ 
দর্মন করে। স্ুৃতর/ং যতদিন ন। তাঁহাদের মোহ ঘুটিয়া যাঁয় ততদিন 
নিও৭ গা তাহাদের বুদ্ধিতে একাশ হন না এবং তাহার| ব্রগোর খ্বরূগ 
জানিতে পারে না। 

বাস্তবিক নিগুণ ব্রক্ধজ্ঞানই চরম জান। অন্ত সমস্ত জ্ঞ।ন এবং সাধন! 
নিপুণ ত্র্ঞ্জান শাঁভের উপায় মাত্। নিগুথ ব্রদ্গজান ব্যতীত মুক্তির 
অগ্ত উপায় নাই। শ্রেতাখতরোপনিষদ, বলিয়াছেন-. 

এই ভুবন মধ্যে এক পরমাত্মাই অবিদ্যাদি বন্ধ কারণ নাশ করেন। 
মেই আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। অগি যেমন সমস্ত পথ দগ্ধ করে, 
আগ্জ্ঞানগ নেই অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্ধ) ধ্বংস করে) বেদান্ত 
খাকোর মর্ঘ মমাক, খুবিয়া ধহ।রা আপন মনকে নির্মূল করিতে পাবেন 
তাহাদের হয়ে ব্র্ধ গ্রকাশিত হন। তাহাকে জানিতে পারিলে জীব 
মৃত্যুকে অতিক্রম ফরে। তত্তিয মুক্তির অন্ত উপায় নাই। 


সাপ ঠক ইশ 


বিংশ প্রবন্ধ । 
শাহর ই 
উপাননার অঙ্গ বা সাঁধনা | 


এগগাণে দেখা গেল যে এক অন্য ত্রগ্ধ ভিন্ন অন্ত কোন বার বাঁ ব্যক্তির 
পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। অবিদ্বা বশতই জীবগথ খাথদর্দনের ভ্তা় 
অদ্বৈত ত্রন্মে জগৎ দর্শন করে, আবার অবিদ্যা ঘুচনেই শুগতের 
অস্তিত্বজ্ঞান লোপ গ্রাপ্ত হয়। আঁনও দেখা গেল যে, এই অবিথ্যা নষ্ট 
করিবার অন্য বিদ্যা ঘাজানের প্রয়োজন এবং তগ্জন্থ ভগবঙ ৬গণের 
সহিত কথোপকথন এবং বেদাস্তাদি শা্জসমুহ সর্বদা ভর্তিভাবে আলো 
চনা কর! কর্তব্য । .আরও দেখা গেল যে, তরঙ্গের অগ্ঠগ্রহ ভিন্ন অন্ত 
কেশি উপাক্কে বেদ বেদাত্ত প্রভৃতি শাঁন্রের যথার্থ মর্ম সাধকের মনে 
সম্যক, প্রতিভাত হয় না এবং বেই জন্ত সর্বদা নিশ্চনভাবে ত্র্গে চিত্ত 
সংস্থাপন পুর্ব ত্রদ্গের উপাসনা কর! বাঁধকের সর্ধাতোভাবে কর্তব্য । 
আরও দেখা গেল যে, অধিকার ভেদে বরগ্ের উপাধনা ছই প্রকার। 
বাহারা শাস্ত, দাত্ত। উপরত, তিতিদু। শ্রদ্ধাণীগ ও শমাহিত হইয়া গিশ৭ 
ত্রগোর উপাসনা করিতে গাগেন, তাহাদের পক্ষে নিও৭ উগাসনাই 
বিহিত। এবং ধাহারা নিড৭ উপাঁসনার অধিকাী হেন আহার ম্ডগ 
উপাসন। দারা ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া নিগ্ডণ উপাসনার অধিধারী হইযেন 
এই উদ্দেশ্যে তাহাদের অন্ঠ সণ উপাননাঁই ঝিইিত। 
৬গীতায় ভগবান, বলিক্াছেন-- 

ধাঁহারা আপন ইন্জিক্নগখকে সর্বতোভাবে নিগৃহীত করত শর্ধণ| হ্য 
বিষাদ রাগ দ্েষাদি পরিত্যাগ পূর্বক সমস্ত গাণিগণের হিতে রত থাঁকিয়া 
অক্ষর "খনির্দেশ্য অব্যক্ত অচিন্ত্য সর্ধব্যাগী সর্বাএক।র-পরিবঞ্তনরহিভ 
নির্ষিকাক নিত্য নিগ্গ আত্মার উপাধনা করেন তাহারা ব্রহ্ষনির্বাপ 
গান হন। 

ঠভ 


5২২ সরল বেদান্ত দর্শন | 


অতঃগর ভগবান, বলিয়াছেন-- 

জীবগণ ্বভাবত ইঞ্জিয়হখ গয়ায়ণ, তাং সন এবং ইন্জিরগণকে 
প্রেয় বিষস্ব কল হইতে প্রত্যাহার করত ব্রচ্মে সংস্থাপন করা ইঞ্জিয়নূুখ 
দন জীধগণের পঙ্গে ব্লেশকর। কিন্তু পগুণ ত্রগ্গোয উপাঁপনায় কতক 
গবিসণে ইস্ত্রি ও মণের তৃত্তি হইতে পারে বিয়া! মাধকগণের পক্ষে 
প্রগুণোধামনা ততটা ফ্লেশখর নছে। কিন্তু নিও/ণোপাফনার মন বা 
কোন ইন্জিয়ই পরিতৃপ্ত হয় না, গুতরাং নিগুপোগপাগনা। অধিকতর 
রেশকর । 

জীবগণ অতি কষ্টে এই নিগু থোপাসনা আত করিতে পারে। নেই 
ডানা আপে্গাকৃত নিয়াধিকারীর অন্য ভগবান, ব্যবস্থা করিয়াছেন-_ 

যাছার। আমার উপর সমস্ত কর্ম লমর্পণ পূর্বাক একমাত্র আঁ্মাগই 
শরণ গ্রহণ করিয়া আমাকে সগুণভাবে ধ্যান করত আমারই উপামধা 
ফরেন আমি সেই সমস্ত ভ্তজগণকে অচিয়েই নিগুণোপাসনাঞ্স অধি- 
কারিত্বে উদ্নীত করত তাহাদিগকে মৃত্যুষয় সংসার সাগর হইতে উদ্ধীর 
করি। অতএব মণ্ডগতাঁবেই হউক' আর নিগু'ণভাবেই হউফ যে প্রকারে 
গার সর্ঘদা ভক্তিপূর্বক' আমাতেই মল ও বুদ্ধি স্থাপিত ব। তাহা 
হইনে পরিশেষে তুমি নিশ্চয়ই ত্রন্দনির্ধাণ প্রাপ্ত হইবে। 

বাহার ধর্বধ। অন্গে চিত্ব সংস্থাপন করিতে ন। পান্ধেন তীঁহীদের আস্য 
ভগবাম, বণিয়াছেন--. 

যদি স্থিমতাবে দীর্ঘকাল ধনিয়া আমাতে চিগ্ত সংস্থাপন করিতে গা 
গার তাহা হইলে শরশ্পনকালেয় জন্যও আমাতে চিত্ত সংস্থাগলের জন্য 
বাঁবঙ্থাব অভ্যাস কর। আভ্যাঁগ যোগের ঘারা ক্রমশঃ আমাতে দীর্ঘকাল 
চিন্ত সংস্থাগন বা আঁমার উপ।সনা করিতে শিখিধে। 

বদি স্ব কাপের জন্যও বারঘায় আমাতে চিত্ত সংস্থাপন কন্ধিতে ঈমর্থ 
না হও তাহা হইবে আগার উদ্দেশে দান ব্রত উপবাধ পুজ। পরিচর্যা 
নাম সক্ষীর্তনাদি কর্ম করিবে। আমার উদোশে কর্ম করিতে করিতে 
ক্রমশঃ উদ্জাথিকারী হইয়া অবশেষে মোঙ্গপদ পাইবে । 


বিংশ গ্ররস্থ। ১৩ 


যদি আমার উদ্দেশে কর্ণ ররিতেও অধক্ত হু তাহা হইবে তোমার 
দৈনবিন কর্তব্য করাই করিও, তরে সর্ধদ। সনে কৰিও যে প্র কর্ম তুমি 
আপন নুথের জন্য কধিতেছ না কিন্ত আমার আদেশেই রূরিতেছ ) এবং 
এই গ্রকার ভাবগার দ্বা্সা মনকে সংযত রাথিয়া সকল কর্ধের ফবাগাপ্তির 
ইচ্ছা পরিত্যাগ করিও । এইন্ধপে কর্মফল গ্রাপ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে " 
পারিলেই শান্তি আপনা হইতে আমিবে। 

বাস্তবিক কণ্মফল ত্যাগই সাধনার এধান অর্থ। ইহা যাঁথনার 
গ্রথমে, ইহাই সাধনার মধ্যযে, ইহাই সাধনার চরমে। কর্মফল ত্যাগ” 
ভি নিবৃড়ি মার্সের কোন সাঁধনাই ছুসম্পায় হন ন| এবং লমণ্ড কর্মফল 
ত্যাগই যুক্তির অব্যবহিত করণরণ। দেই জন্য ভগবান, নিমাগিকারীর 
পক্ষে দৈনন্দিন কর্তধা রুশের ব্যথা কলিয়া াহাকে এ বর্খের ফল 
প্রাণির ইচ্ছ। পরিত্যাগ ক্িতে বলেন এবং পরক্মথেই ধণিলেন-- 

বরঙ্গকে না জানিঘা ব্রদ্মতে চিত্ত সংস্থাপনের বারঘানন চেষ্টা কনা 
পেন্স ত্রদ্ধকে পরোক্ষভাবে জামা ত্ে্ঠ। আবার ব্রঙ্গকে কেবল মা 
পরোক্ষভাঁৰে জানা পেগ ব্রঙ্গের পরোক্ষ জ্ঞান প্রার্তির গন্ধ তাহার 
ধ্যান করা শ্রেযঃ। জাবার উক্তরূপে বর্গের ধ্যাণ অগেঙ্গা নর্বং লু 
ইং ত্রন্ম অর্থাৎ এই সমন্তই ব্রত্ম এইরূপ নিশ্চিতমতি হইয়া সর্ধকর্মফল 
ত্যাগকর! শ্রেঠ। মকল বার্সের ফরগ্রাণ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ ক্ষারিতে 
পারিলেই অনস্তশস্তি পাওয়া যায়। 

সাধক মহ্বন্ধে ভগবাঁন বলিয়াছেন-- 

ধিনি আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি দ্েষশুগ্, আপনার সমকক্ষ 
ব্যক্তির গ্রতি মিত্র ভাঁবাপন্ন এবং আনান অপেক্দা হীন ব্যক্তির গ্ুতি 
স্কপালু, থিনি সকল বস্ততেই মমতাশূন্, তগস্বাধ্যায়াঞ্ঠান নিমিত্ত কোন 
অভিমান ধাহার মনে স্থান পায় না, সখ না দুঃখ ধাহাফে বিচলিত করিতে 
পারে না। আততায়িগণের প্রতিও ফিনি ক্ষমাণীল, যিনি পদ সত্ব) 
খাহার চিত্ত সর্বদা আম্মধা।ন নিরত, হার স্বভার সংযত, আত্মতত্ব বিষগ্সে 
ঘাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই, গাঁহার মম ও ঝুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে আমাতে 


র্‌ 


১২৪ মরল বেদান্ত দর্শন। 


অর্পিত, তিনিই আমার ভক্ত এবং তিনিই আম।র প্রিয়। ধাহা হইতে ফোন 
জীব সম্তাপিত হয না, ফোনও তীব হইতে খিনি কোন গ্রকার আশঙ্কা 
থা) 7110৬, অব খটনায় বে।য, ত্ষবাদি হইডে ভয়, এধং 
খত ফোন বণ জনও উদ্বেগ ঝাহাীর মনে স্থান গায় না, তিন আমার 
শ্রি। ঘর্ঘ বিএবে [ম্পৃহ, ঘাহ।ভ্যস্তর শৌচ সম্প্ন, দু, অনাক্চিত্ত 
সত ।ং আন থটন। হখগেও অনুদ্ধ ব/ঞ অর্ধ গুঝ|গ খ।মনা পগিত/।গ 
পূর্বক আমাকে ধা্তিক ভক্তি করেন এবং অ।মার গ্রিন হম। ই 
গ্রা(খতে খিনি আ।নন্দোৌৎুঘ হন না, অনিষ্ট ঘটনাকে খিনি দেষ করেন 
না, এবং অঞ্রাপ্ত বন্য থিনি আকাঙ্খা করেন না, ম্গল।মধলের দিকে 
লগ ন। রাখিগ। খিনি একমনে আমাৰ ভজন! করেন, তিনি অ।মার খ্রিয়। 
শত ও মিতে সমদশী।) যান ও অপমানে অঙ্োভিতাত্ত, শ্রীতোষ জুথ 
দুঃখে হর্ষ বিয।ধশুগ্ত, অর্দাঞ অন।সঙ্ নিন ও স্বতি রা অবিটলিত, 
বংবতবাক্‌, সদা মত্ষ্ট, আশ্রয় মও্প।ধিতেও মমতরহিত, নির্দিষ্ট বাম শুন্য, 
এবং ব্যবস্থিতচিত্ত, যে সাধক আর্ধদা আমার ভজন। করেন তিনি আমার 
শিয়। যে সকণ সাঁধকেরা আমাভে ভরিমান্‌ ও,মৎ পর়গরণ হইয়া এই 
অত ধর্াধুর্ণ মোগমাধক উপদেশ অঙ্ধাপুর্বক গানন করেন তাহার 
আমার অতিণয় খ্রিয়। সুভম।ং এইনগ অগুষ্ঠ।নই মকন মুমুফুর ঘর্তৃব্য। 

কামনা গনিত্যাগই যে এধ।শ স|ধন। এ কথা নানা স্থানে থারথার 
কথিত আছে। 

বৃহ্দরখ্যকোগনিধদ্‌ বলিযখছেন-- 

জীব যখন অন হদয়স্থ সমস্ত কামন| পরিত্যাগ করিতে পারেন তখন 
আঁপন মরণঞণ ভাব গরিত্যাগ করিয়া অনৃতত্ব রপ্ত হম এবং এই শরীরে 
থাকিতে থাঁকিভেই মগ গ্রাগ হন। 

মুওকে(ণনিম* বনিয়ছেন-- 

গে ঝাকি ছটাছৃ্ট কাথা বন্ত সকল চিন্তা করত তাহাদিগকে প্রার্থনা 
করে নেই ক্ক।মম। পরত? ব্যঞ্ি সেই কল কামনার জন্ত সেই সকল 
কাব্যবস্তর আকাস্কার সহিত ভিন্ন ভিন্ন যৌনিতে জন্মগ্রহণ করে যে 


হ 
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বাঁধফের এই জীবনেই সমস্ত কামনা ধ্বংস পাঁয় সেই সাধক কামনা বিমুক্ত 
হুইগনা পরমার্থ তত্ব জ(নিতে পাধেন ও ক্কতার্থ হন। 

গ্রখ্োগানিযৎ বলিয়াছেন-- 

জীবদ্দশায় যে বে বিষ জীঘ চিন্তা করে মৃত্যুকাঁলে সেই সেই বিয়ের 
চিন্তা জীব্গণকে আধকাঁব করে। তখন জীবে? অন্য মস্ত বৃত্তি ক্ষণ 
হুইঘ যাঁয় এবং উক্ত বাগন।ময় জীব পিধশরীবধারী জীবনবগে অবস্থান 
'কদ্ধে। অনন্তর যে লোকে উক্ত বাসণা সকলের গাঁধান্ত আছে সেই গোকে 
উদ্বাবাধু উক্ত বাঁসনামষ জীবকে লইয়া যায় এবং সেই লোকে & জীবের 
জন্ম হ্য়। স্থুতবাং যে সাধক' সমস্ত কাঁমনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, 
তাহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। 

৬গীতা৷ বলিয়াছেন -- 

যখন সাধক মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগপুরব্বক বাহলাভনিরপেক্গ 
হইয়া আগন আঘাতে বর্াদর্শন করত গ্তষ্ট থ।কেন,তখন তাহাকে বিদবান্‌ 
ব। আত্মারাম ব। আওত্মক্রীড় বা! সনধ্যাসী ব। স্থিতগজ্জ বলা যাঁয়। 

ছুঃখে গড়িলে ধাহার চিত্ত উদিগ্ন হয না এবং সুথঞ্রাপ্তি হইলে যিনি 
মেই সুখের স্থিতির আকাজণ করেন না মেই আসজি-ভয়-ক্রোধবিমুক্ত 
মধককে মুদি বা স্থিতগরজ ব। ত্যক্ত পুত্র মিত্র লোকৈযণ ব| মম্যামী বলা 
খাঁয়। 

পুক্র মির শরীর প্রাণ প্রভৃতি কোন ব্ষিয়েই যে সাধকের আ1মক্তি 
নাই, ধিনি শুভ বিষয় গ্রাপ্িতেও হষ্ট হন না এবং অণ্ডভ বিষয় ঘটিলেও 
বিষষ্ ছুন না, সেই হর্ধ-বিষাঁদ-আসক্তি-বর্জিত স[থকের গ্রজ্তাই গ্রতিঠিত 
হইয়াছে বল! যাঁয়। কোন প্রকার ভয় পাইলে কুর্ম ষেমন আঁপনাঁৰ সমস্ত 
অঙ্গ সঞ্চিত করে সংসারভীত সাঁধক মেই প্রকার যখন সমস্ত বিষয় হইতে 
অ[পনা'র সকল ইন্জরিয্নকে গ্রত্যাহরণ করেন তখন তাঁহার গ্রজ্ঞাকে গ্রতি- 
গ্টিত বলা যাঁয়। ইন্জিযদারা ব্ষয়ভোগে অপমর্থ, জড়, আতুর বা! উপবার- 
পরায়ণ গ্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিষয় হইতে গ্রতিনিবৃত্ত হয় বটে কিন্ত তাহাদের 
[বিষয়াভিগ্লায নষ্ট হয় না। থে সাধক স্থিতগ্রজ হইক্াছেন তিনিও বিষয় 
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সমূহ হইতে গরতিনিবৃত্ত হন, অধিকন্ত তত্বগ্জান হওয়ায় তাহা বিষয়াভিলা 
বিনষ্ট হইয় যায়। যে সাধক স্থিতগ্রপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাহার প্রথম 
কর্তৃবা এই যে তিনি ইঞ্জিয় সকলকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিবেন 1 মনের 
উপর ইন্দ্রিয় মকলের কার্য অতিশয় বলবৎ! এমন কি মে।ক্ষার্থে যত্বগীল 
মেধাবী পুরুষের মনকেও কখন কখন তাহার ইন্জিয় সক রি 
ব্যাকুল করত বিষয়ভোগে লইয়া যাঁয়। 

ইঞ্জিয় সকলকে চিরকালের জন্ দমিত রাখিবার উপায় এই রা 
প্রথমে ইন্দ্রিয় সকলকে স্্যমপুর্ঘক মনকে আত্মচিন্তায় রও কর এবং 
তাহার পর এ ভাবে মং্যতেক্জ্রির এবং ব্রশ্মচিন্তীয় মত থাকিতে অভ্যাস 
কর। এইরূপে অভাম কবিতে করিতে ক্রমশঃ সর্ধাতোভাবে ইন্জিয়- 
গণকে দমন করিতে সঙ্গম হইবে এবং স্থিতগ্রজ্ঞ হইতে গারিবে। মনকে 
্র্গচিত্তাঘ রত করিতে ন। পারিলে জীব শংযতেক্রিয় হইতে পায়ে না। 
মনের শ্বাভাবিকধর্শাই এই ধে মন সর্বদা কেন না কোন বিষয় চিন্তা 
করে। ব্রন্গচিস্তায় রত না হইলে যন বাহ্য এবং অস্তর্জগতের বিষয় চিত্বা 
ফরিবেই করিবে। মন যাহা চিন্ত। করে ক্রমশঃ তাহাতে তাঁহার আঁসৃক্ষি 
হয়? আঁগক্তি হইলে জীব গেই আসক্তির ব্যিয় পাইতে কামনা করে। 
ক্ামাডব্য না পাইলেই জোঁধ হয়্। ত্ুদ্ধ হইলে জীবের কার্য্যাকার্যযক্ঞান 
লোগ গায়। কাধ্যাকার্ধযজান লুপ্ত হইলেই হিতাহিত জ্ঞান লোগ গায়। 
হিত্বাহিতজ্ান গোগ পাইলেই মনু পণুডর আমান হয় এবং পগুর গায় 
ুষ্চিরিহীন হইলে মন্থস্য বিনষ্ট হয় অর্থাৎ পুরুযার্থ সম্পাদনের, ফোন 
ক্ষমতাই তাহার থাকে না। অতএব সর্দধতোভাবে বিষয়চিস্তা পরিত্যাগ 
পুর্ধ্ক মনকে ব্রক্মচিস্তায় রত রাঁথিবে। যে সাধক বিষয়ুসমূহে আঁগক্তি এবং 
দ্বেষ পরিত্যাগপুর্ক সমাক্রূগে বশীভূত ইল্জিয়গণদ।র1! শাজবিহিত নিয়ন 
নকল যথাবিধি উপভোগ করেন তিনি মনকে ব্রশ্গচিত্তায় রত নাথিতে 
পারেন এবং চিভএ্সযভা নাভ করেন। চিভএরসয হইলে জীবের সক 
ছুঃখ বিনষ্ট ছয় এবং বুদ্ধি পংধয়শূত্য হইয়। ত্রচ্ষে নিশ্চনভাবে গ্রতিঠিত হয়। 
খাহানস ইন্দ্রিয় এরং মন জশ্পূণয়পে রণুত বা! হয় তাহার নিশ্চয়াঝিকা বুদ্ধি 
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হয় না এবং মে ব্রন্গচিস্তাতে রত হইতে পারে না। যে বাক্তি ব্রঙগাচিস্তায 
রত হইতে পাঁরে না তাঁহার বিষয় তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না! এবং বিষয়তৃষ! 
হইতে নিবৃত্ত ন| হইলে সখের সম্ভাবনা নাই। 

খাত্য। উঠিলে নাবিক' অগ্রমত্ব ভাবে থাকিয়া বল এবং কৌশলপূর্ব্ক 
নৌকাকে আপন গন্তব্য পথে না রাখিলে বায়ুযেমন নৌকাঁকে পথ অ্ট 
করে এবং বিপথে লইয়া যাঁ় দেইবগ যে মন ইন্িয়মকলকে দমনে না 
স্বাথিয়্। তাহাদিগকে আপন আন্‌ ব্যিয়ে বিচরণ করিতে দেয় এবং 
আপনিও গেই সকল বিষষ্ন কর্তৃক ইন্জিরগণের সহিত আক্কষ্ট হয় মেই মন 
বিবেক জগিত বুদ্ধিকেও ত্রক্গধ্যান হইতে বিপথে লইয় যায এবং থিষক্ 
ধ্যানে রত করে। অতএব হে মহাঁবাহো অর্জুন! যে সাধকের ইঞ্জিয় 
বকল আপন আপন বিষয় হইতে সম্পূর্ণভাবে নিগৃহীত হইয়াছে ভীহাকেই 
স্থিতগ্রজ্ঞ বল! যায়। ব্রঙ্গতত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে অজ্ঞানান্ধকারাবূত 
কিন্তু স্থিতগ্রজ্ের পক্ষে আলোকময়। 

সাধারণ লোকে বিলাঁগ দ্রবা সকলের দোষগুণ জানে এবং তাঁহা- 
দিগকে ভোগ করে কিন্ত স্থিতগ্রজ্ঞ সাধক জীবন ও শ্বাস্থ্যরক্গাব 
গ্রয়োজিনীয় শান্সাহমোদিত দ্রব্য ভিন্ন অন্ত দ্রব্যের সংবাদ রাখেন না এবং 
তাহ! ভোগ করেন না। 

নদন্দী সকল সমুদ্রে পতিত হইয়। যেমন সমুদ্রের কলেবর বৃদ্ধি করিতে 
গারে না কিন্তু সুত্রে বিলীন হইয়া যাঁয় সেইপনাপ কাম্যবস্ত সক যে 
সাধকের ইঞ্জিয়গোচর হইলেও তীহার মনকে ক্ষোভিত করিতে পারে ন! 
কিত্ব তাঁহার মনে লয় গ্রাণ্থ হয় সেই সাঁধকই শাস্তি গ্রাপ্ত হন। 

যে সকল ব্যক্তি বাম্যবস্ত নকল প্রার্থন| করে তাহাদের শাস্তি হয় না। 

অপ্রাপ্ত বস্তর কামনা এবং প্রাপ্তবস্ততে আসক্তি পরিত্যাগপুর্বাক বাহ্‌ 
পদার্থ সমূহে এবং শরীর ইস্জিয় মন ও বুদ্ধিতে মমত্বজ্ঞান বর্জন করত 
সমস্তই ঈখরের এই ভাবনা স্স্থির করিয়া যে সাধক জীবন যাতা! নির্বাহ 
করেন তিনি শাস্তিপ্রাপ্ত হন। " 

হে পার্থ! ইহাই ব্রশাজঞান দিঠা! ইহা লাভ করিলে আর সংসারের 


১২৮ সরল বেদান্ত দর্শন । 


মোহে মুগ্ধ হইতে হয় না। মৃত্যুকাণে একালের অগাও থিনি এই জ্ঞান 
ঞরাপ্ত হন ভিনিও ব্র্ানির্বাণ গরাণ্ড হন। ধাহার! চিন্নকাঁল ধরিয়। এইনগ 
ক্ষনিষ্ঠাবাঁন্‌ তীহাদের কথা আর কি বলিব। 


৮০00০ 


একবিংশ প্রবন্ধ । 


৮8৯8%১৮5-2 
কর্মাযোগ। 


কর্শফঘ গ্রাপ্তির ইচ্ছাত্যাগ বা কামনাত্যাগই যে একটী প্রধান 
যোগ তাহা শান ভূয়োতুয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। যতক্ষণ সাধক যোগাড় 
হুইতে না পারিবেন ততক্ষণ তাহার পক্ষে কর্ম করিবার ব্যবস্থা আছে, 
কিন্ত এই কর্ণা কামনাপরিত্যাগণুর্বক না করিলে সাধক কখনই যোগান 
হইতে গারিবেন না। এই জ্ন্তাই তগবান্‌ অর্জুনকে বলিয়াছেন. 

কর্মেতেই তোমার অধিকাঁর অতএব আপন কর্তব্য কর্ম তুমি মম্যক, 
ক্ষণে নির্ধাহ করিবার চেষ্টা কর। কর্ণের ফলে তোমার অধিকর নাঁই 
সুতরাং কর্ম করিবার চেষ্টা করিলেই যে তুমি কৃতকার্ধ্য হইবে এমন 
মনে করিও না। এবং কৃতকর্শের ফলকামনা করিও না। আঁবার 
কর্মের ফলে তোঁমীর অধিকার নাই বলিয়৷ বর্ম পরিত্যাগ ঝরিও না। 
কণ্মতিন প্রকার (১) শান্্রবিহিত কর্ণা, যাহাঁকে সচরাচর ফেবলমার 
কর্ণা বলা যাঁয় ) (২) অকর্ম, অর্থাৎ কর্ম পরিত্যাগ ) (৩) বিকর্ণা, অর্থা 
শান্রনিধিদ্ধ কর্ম। যে কর্ম করিতে শাঙ্জে নিষেধ আছে, অর্থাৎ বিকর্শ 
একেবারেই করিবে না। আলম্য বশত কর্ণ পরিতাগ বা অকর্ম্ম শান্তর 
নিন্দিত, সুতরাং অকর্মা পরিত্যাগ করিবে । পরিশেষে কর্মের ফলাকামনা 
পরিত্যাগপুর্বক শাস্ত্রবিহিত্ত কর্ণ করাই জীব্গণের কর্তব্য অতএব 
তাহাই করিবে। 

ছে ধনগ্রয়! কর্মে আসক্তি পরিভাগপুর্বক যোগন্থ হইয়! ভুমি আপন 
কর্বা কর্ম কর। কর্মের সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে সমতুল্যভাঁবে দর্শন 
ক্ষরার নাম যৌগ । যোগস্থ ব্যক্ি আপন কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবার 
জন্য যথাপাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যদি কৃত- 
কার্য না হন তাহা হইলে ছুঃখিত হন না। এবং যদি ৃতকাণধ্য হম 
তাহা হইলেও আনন্দিত হন ন1) 

খ্৭ 


2৩% পরল বেদান্ত দর্শনি। 


এই গ্রকাবে নিক্ামভাবে এবং ফলনিরগেক্ হইয়া কর্ম ফিতে 
করিতে সাঁরক জেমশঃ যোগান হন । যতক্ষণ না তিনি যোগান হন 
ততঙ্গণ তাহার পক্ষে কর্শাই একমাত্র গাধনা। এই অবস্থায় তীহাকে 
যোগারুকুক্ষু বগা যাঁয়। উল্লিখিত কর্ণাযোগরূপ সাধনা দ্বারা যোগান 
হইলে পর সাধক শান্ত, দত্ত, উপরত, তিভিক্ষু' শ্রপ্ধাণীল ও সমাহিত 
হইয়া আঁপন আত্মাঁতে পরমাত্ব! দর্শন করেন এবং অবখেষে দমত্তই আত্ম! 
বলিয়া! দেখিতে গান । 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে ধে যোগারঢ কাহাকে বলে? তজ্জন্ত 
ভগবান, দিয়াছেন “যখন সাধক ইন্জিয়ভোগ্য সমপ্ত বিষয়ে আসক্তিশৃষ্ঠ 
হন এবং নিত্য নৈমিভিক কাম্য গ্রতিষিদ্ধ কোন কর্মেই তাহার প্রবৃত্তি 
থ|কে না এবং ইহলোফে এবং পরলোকে যত প্রকার কামনা হইতে 
পাঁঘে দে সমস্তই তিনি পরিভ্চাগ করেশ তখন তিনি যোগার 
শববাঁচা হন ।” 

সংসারে যোগাড় পুরুষ অভি বিরল) মুতবাঁং সাধারণ সাধকের 
পক্ষে বুঝিতে হইবে যে কর্শাই বিহিত। তাবে থ্রা্কত লোকের সহিত 
সাধকের প্রভেদ এই যে গ্রান্চত লোঁক ফল-কামনা-পরতগ্ন হইয়া বর্শা করে 
কিন্ত দাঁধকের কর্ম নিফাঁম। 

কর্মতাাগ সন্ধে ৮শীতা ব্নিয়াছেন-- 

যাঁহীর পক্ষে যে কর্ম নিতা কর্তবা খলিয়! বিহিত আছে তাহার গঙ্ষে 
দেই কর্ম পরিত্যাগ অকর্থবা। মোহ বশত নিত্য বর্শা পরিতাথকে 
তামস ত্যাগ বলে। অমূক কর্তব্য করা করিতে গেলে আমার শারীরিক 
রেশ হইবে এই ভয়ে যদি কেহ কোন কর্তবা কর্পাকে হঃখজনফ মনে' 
করত উক্ত কর্শা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ত্যাগফে রাজস 
ত্যাগ বলে। হেঅর্জুন। কর্তব্য কর্ম অবশাই করিতে হইবে এই 
ভাবিয়া যে বাক্তি সমস্ত কর্তব্য কোর অনুষ্ঠান করেন কিস্ব সেই কর্মী” 
" মুঠানে আসক্ত হন না এবং তজ্জনিত কোন ফলেরও কাঁম্নী করেন 7) 
শা স্তাহাকৈই সাবিক কর্মত্যাগী বলিয়াছেন ) 


একবিংশ প্রবস্া। ৯৩১ 


আতিও বঞিরাছেন__ 
ঘে পর্যত্ত সাধকের অজ্ঞান থুচিয় অদৈত্ঞান না হয় ততদিন সাঁধক 
মানে মনে ভাবিবেন যে এই জগতে যাহ কিছু আছে দে সমস্তেই ঈশ্বর 
বর্তমান রহিয়াছেন এবং এই জগতে যাহা কিছু ঘাটতেছে সে সমগ্তই 
ঈশ্বর করিতেছেন এবং ঈশ্বর হইতে পৃথক ফিছুই নাই। এই ভাবনা 
নুষ্থির করত সাধক সমন্ত কর্মের ফলাফল ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করিয়া জীবনযাত্রা! নির্ধাহ করিবেন। যেহেতু ঈশ্বর ব্যতীত কোন বন্তই 
মাই এবং ঈশ্বরেব ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটে না| অতএব সাধক কোন 
ধনেবই আকাজ্ষা করিবেন না । বাস্তবিক কোন ধনেই কাহাবও নিত্য 
সব নাই। ঈশ্বর যখন ষাহাঁকে থে ধন দেন তখন সে গেই ধন গ্রাণ্ড হম 
এবং ঈশ্বর যখন যাঁহার নিকট হইতে যে ধূন কাঁড়িয়া গইতে ইচ্ছা করেন 
তখন সেই ধন তাহা নিকট হইতে চলিয়া যাঁয়। * 
কিন্ত ঈশ্বর যাঁহা কবিতেছেন তাহাই হইতেছে, জীবের স্বতন্ত্র কোন 
ক্ষমত। নাই ইহা বুঝিয়া সাধক কি সমান্ত কর্ম পরিত্যাগ করিবেন? 
তি বলিতেছেন সাধকের পক্ষে কর্ম পরিত্যাগ বিহিত নহে। অবশ্য 
সাধক যখন যোগাবঢ় হইবেন তথন তীহার কথ! ম্বতপ্। কিজ্ত যতদিন 
না তিনি যোগারূঢ় হইবেন ততদিন সাধক ফলনিরপেক্ষ হইয়া আপন 
কর্তব্য কর্শ সম্পাদনের জন্ যখাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং অবর্ধ্ম ও বিকর্্ 
পরিত্যাগপুর্বক গিফামভাবে আপন কর্তব্য বণ্মণ করিয়া তদ্দারা ঈশ্বরের 
অর্ঠন। করত যাহাতে শ্ুঙ্থ শরীরে বৃদ্ধকাল পর্যযস্ত জীবিত থাকিতে পারেন 
তাহার ধিধান করিবেন। কেবল এই ভাবে চলিগেই জীব কর্মবন্ধন হইতে 
মুক্ত হইতে পারেন। ইহা বাতীত কর্মবন্ধন এড়াইবার অন্য উপায় লাই। 
+ আত্মভতবাুন্ধানবিমুখ মুঢ়ের৷ ঈশ্বরকে স্মরণ করে না। তাহার! 
পুরুষকারকেই সর্বন্থ মনে করে। তাহার! অস্গুরদিগের গতি প্রাপ্ত হয়। 
এবং মৃত্যর পর অঞ্জানতমগ।চ্ছয অস্গরলোকে 'গমন করে। 
ঈশ্বরসমস্ত লোকের এবং সমন্ত ভূতের আত্মা। তাঁহার কখন বোন 
শাক(র পন্িবর্তন হয় না। তিনি স্বগত-ম্বজাতীর-বিজাতীয় ভেদঃরহিত 


১৩২ সরল বেদান্ত দর্শন । 


একমাত্র পারমারিক সত্য। তিনি সর্ববাপী সৃতরাং মন অগেঙ্চা কত, 
গার্মী। মন কোন বিষয় ভাঁবিবার পূর্বেই ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত থাফেন। 
ভিন ফোন ইঞ্জিয়েরই গম্য নহেন। জীবের দর্শন, বণ, আগ, ম্পর্শন 
এধং আত্বাদনশক্তি যতদুর হুঙ্ম দ্রব্য অন্ভব করিতে পারে তিনি তাহ 
হইতেও বুক্ষাতর। তিনি শ্বয়ং নিশ্টগ ও অবিক্িয হইলেও ধাবমান সমস্ত 
গদার্ঘ অতিক্রেম করিগা অবস্থিতি করেন। তিনি লিত্য-চৈতন্াঅ্স্বন্ধাপে 
সকলের আম্পদভাবে থাকেন বগিয়াই এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকে। * 

তিমি বাস্তধিক মির্ষিকার হইলেও ধিকারণীল ভাবে গ্রতিন্তভাত হন। 
তিনি অজ্জানীর পক্ষে কোটী কোটা বৎদরেও অগ্রাপ্ কিস্ত ভক্তগণের পঙ্গে 
সুলভ । তিনি সকলেরই আম্মা নুতরাং সকলের অত্যান্তর আছেন। সমস্ত 

"জগত তাহাতে গ্রতিিত, সুতরাং স্মণ্ত জগতের বাহিরে তিনি বর্তমান । 

যে সাধক সমগ্ত ভৃতগণকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সমস্ত ভূতগণে 
দশন করেন তিনি আত্মতগ্ধ বিদিত হল) 

আতখ্মতত্ ধিদিত হইয়া! মাধ যখন দেখিতে পান যে £ক আগ আতা 
ভিথ আর কোন পদাথেবই বাঞ্কবিক অন্ভিত্ব নাই, সম্গ্তই আষা! মাত, 
তখন তাহার দ্বৈতভ্রম বিলুপ্ধ হয় এবং তাহার গঞ্গে শোক ও মোহের 
কৌন কারণ থাকে না। তখন তিনি টৈতন্ক-গেযোতিদয়। কল-হুশ্ম-শরীয়ত 
বর্জিত, অথও) দির্শল, এবং ধর্মাধন্মাদিবন্ব-বিমি্ঘুপ্জ হম সর্ধাদশী, 
অধ্য্ক। সর্বব্যাপী, মর্ধজষ্া, সর্বেশবর, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, গপরমাখ্মার 
সহিত অভি হইয়া যাঁন। । 

ইছাই বেদাস্তশান্থের শিক এবং ইহাই বেদান্তশানের তাৎপর্য । খদিও 

' অনোকে ব্োোন্তশান্পো পিষ্ট আখ্তানকে নীরদ বলেন,কিন্তু বাস্তবিক ইহা 

নীরম নছে। বাঁধার। কথণ শর্বর। আন্মাদন করেম লাই ভাহার। শর্বারার 
খাদ জানেন ন।। সেইরপ ধাহাক। আত্মতব উপলব্ধ করিতে পারেন দা 
তাঁহারা আগ্মজানের ধম বি জানিবেন? 

কঠোগমিষৎ গতি বলিয়াছেন--” 

দেই আগ্ম ভিন অষ্ঠ কোন পদার্েরই বাঞ্চৰৈক খন্তিত্ব নাই। মতন 


একবিংশ গ্রবন্থা | ১৩৩. 


তিনি, এক থা অদ্ধিতীয়। এই মায়াময় জগৎ তীহার সম্পূর্ণ বশীভূত | তিনি 
সমস্ত ভূতেরই অন্তরাত্মা। 'াহারই জ্ঞানময় রূপ তাহারই মায়াবশে দৃষরষ্া 
প্রভৃতি নানাভাবে বিব্তিত হইতেছে। যে সকল সাঁধকেরা আপনাদিগের 
মন এবং ইঙ্জিয়বৃভিসকলকে' নিবৃত্ত করিয়া আঁপন আগন হদয়াকাশে 
ভীহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাহারাই আত্মানন্দরূপ নিত্য সুথ ভোগ 
করেন। এই পরম সুখ অগ্ত লোকের ভাগো ঘটে না। 

এই সমস্ত অনিতা জগতে তিনিই একমাত নিতা পদীর্থ। যেমন অগ্গি 
মংমোঁগে শৌহখণ্ড অগিরূপ ধারণ করে মেইরূপ সেই ত্রন্মের নিমিত্ই সমস্ত 
জীবের চেতন হইস্ন! থাকে । সেই সর্কেশখর সর্বজ্ঞপুরুষ জীবগণকে আগন 
আপন বর্শফল্রূপ কাম্যবর্ত প্রদান করেন। তাহাকে যে সাধকের 
আগনাদিগের হৃদ়াকাণে দর্শন পান, তাহারাই নিত্যশীস্তি ভোগ করেন 
অপরের ভাগ্যে তাহা ঘটে না| 

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিয়াছেন - 

সেই ব্রঙ্গ ব। আত্মাই পূর্ণানন্দ। আত্মজ্ঞানী তাহাকে পাইয়া গরমানন্ 
ভোগ করেন এবং যাবতীয় জীবগণ ভিন্ন ভিন পরিমাণে যে আনন্দ উপ- 
ভোগ করে,(সই সামান্ত আনন্দমাত্রা সক পূর্ণানন্দেরই অংশ মাত্র। যদি 
আত্মা আনন্দময় না হইতেন তাহা হইলে কোন ব্যক্কি আপন আগ্নাতে 
প্রেম করিত? এবং ইহলোকে বা পরলোকে সুখে থাটিয়। খাকিতে ইচ্ছা! 
করিত? বাস্তবিক আত্মাই সকলকে আপন আপন কর্ধামুরগ আনন? 
প্রদান করেন। যখন দাধক' এই অদৃশ্য, অশরীর, অনির্দেশ্য, সর্বাধাক় 
অথচ স্বম্তং অনাধার আনন্দ ত্র্গকে আপন আত্মা বলিয়া! নিঃসন্দেহরূপে 
জানিতে পারেন, তখন সাধক অভয় হন এবং বরঙ্গানন্দ ভোগ করেন, 
কিন্তু যতকাল জীব “তরঙ্গ অন্য এবং আমি অন্য” এইক্প অল্পমারও তে 
দর্শন করিবে ততকাঁল তাহার ভয় থাকিবে। ফেসকল পাণ্ডিত্যাভিমাঁনিগণ 
এইন্ধপ ভেদ দর্শন করেন,সেই আননময় ব্র্গই তাহাদের ভয়ের কারণ হন। 

৬ গীত্তা বলিয়াছেন-_ 

হে ভগতকুলাগ্রগণ্য ! এক্ষণে আমার নিকট তিন একার নথেকক 


* ১৩৪ 7. অরল বেদান্ত দর্শলি | 


বিযিয় শ্রবণ কর। অভ্যাসুবশতঃ যাহাতে মছুধা আনন্দপ্রাপ্ত হয়, যাহীর্ডে 
জরিবিধ ছুঃখের অত্যস্তনিবৃত্তি হয়, অভ্যাম বৈরাগ্য যঘনিয়মাদি সাধনা প্রাপ্য 
বলিয়া যাহা এথমে বিষের স্াঁয় ছঃখাত্মক বলিয়া বোধ হয় এবং উদ্ত 
সাধনাদি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইলে পর যাহা অমৃতের গায় তৃপ্তির 
ঘলিনা! বোধ হয় সেই সুখকে সাত্বিক সুখ বলে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের পং- 
যোগে মমুৎপন্ন যে স্থথ এথমে অমৃতের ছ্ঠায় তৃপ্তিকর ঘলিয়! বোধ হয় 
কিন্তু পরিামে যাহা বিষে গায় কষ্টকর তাহাকে বাধস সখ বলে। 
নিদ্রা আবম্য ও এমাদ হইতে মমুদ্ুত আদি মধ্য টি আত্মমোহকর 
সুথকে তামস সখদবলে। 
বাহ্‌ বিষয়ে সম্পূর্ণ তাবে আঁদক্তি শুন্য হইলে তবে আখজ্ঞানের সখ 
জানা যায় । আত্মজ্ঞানের সুখ জানিতে পারিলে মাধব অন্ত সমস্ত সুখের 
ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্বক অনন্থমনে ব্র্গধ্যানকরত ক্রঙ্গে মমাহিতান্তঃকরণ 
হন এবং অঞ্কয় স্থথ ভোগ করেন। 'ইন্দ্রিঃগণ থাঁর| বিষয় সফল ভোগ 


. করিলে যে জুখ বোধ হয় তাহা আঁদ্যস্তবিশিষ্ট অতএব ক্ষণস্থায়ী এবং তাহা 


আঁগাত মধুর হইবেও পরিণামে ছুঃখজনক। বিবেধীপুরুষ এ গ্রকান্ধ 

ভোগে রত হন না। | 
মরগকাল পর্য্যন্ত: যে ব্যক্তি ইহলোকে কাঁমক্রোধো্ব বেগ ল্য: 

করিতে মম হন তিনিই যোগী এবং তিনিই বাস্তবিক সুখী । থে যোগী 


. বাহ্‌ বিবয়ে মথপুন্ঠ হইয়। কেবল মাত আত্মাতেই আখ.এবং গানাম ভোগ 


খরেন এবং ধাহার দৃষ্টি সর্ধদা আত্মদশনে রত তিনি ইহজীবনে, সর্ধধূঃখ- 


'বিমুক্ত হ্যা জীবমুক্ত অবস্থায় থাকেন এবং দেহত্যাগের, পর বিযেহঘকি 


থা তরদ্নির্বাণ গ্রাপ্ত হন। 
ঘোঁী ব্যক্তি নির্জন স্থানে একাকী থাকিস চিত্ত এবং দেহকে সুং্যত 


. বাঁধিয়া অপ্রাপ্তবন্তর আকাজ্া, ও প্রাপ্তবস্তুতে, মম পরিত্যাগ পুর্ধক, 


ধ্যানে রত হইবেন। ৃ 
তিনি পবিত্র স্থানে গ্রথমে কূখ তহ্পরি যাস ও এবং তনয় বস 
খদ্থৃত করিয়া 'অনতি উচ্চ ও অনতি, নীচ আমন. এমন ভাবে প্রস্তুত 


একরিংশ ্রবন্ধ নি ৃ ১৩৫. 


ঘরিবেন যে ভাহা'র উপর উপবেশন করিলে শরীর চঞ্চল হয় না। অগস্তর 
. দেই আঁষনে উপবেশনপূর্বাক সর্ধবিষয় হইতে মন এত্যাহার করত এবং 
ইন্জিয় সকলের ক্রিয়া সংঘ রাধিযা সমস্ত কামনাশৃনত হইয়া! কেবলমাত্র 
আপন অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ বাঁধিবার অগ্ ত্রন্মধ্যানপরায়ণ হইধেন। 
শরীরের মধ্যভাগ, মস্তক এবং শ্ীব! সরল ও স্থির ভাবে রাখিয়া যোগী 
পুরুষ আপনি নিশ্টলভাঁবে থাকিবেন। তিনি কোন দিকে দৃষ্টি করিবেন 
না, কিন্তু তীহার চক্ষু নিশ্চল হইয়। এমন ভাঁবে থাকিবে যেন তাহাঁকে 
.দেখিলে বোধ হয় যে তাঁহার দৃষ্টি নাসিকার অগ্রে নিল্গন্দভাবে পতিত 
র্হিয়াছে। তিনি প্রশাস্তচিত ভীতিশুন্য এবং ত্রগচর্্য ব্রতধারী হইবেন 
এবং সমস্ত পর্ার্ঘহইতে মনকে গ্রত্যাহীর করত মৎপরায়ণ হইবেন। 
অং্যতচিত্ত হইয়া . এইদ্ধপে সর্ধদা ত্রদ্মে চিত্ত সমাহিত রাখিতে রাখিতে 
এষাশীপুরুষ মশঃ মৎ্সবব্ধপত্ব -প্রাঁণ্ড হইয়া সমস্ত বন্ধন জর হন এবং 
: অনস্তশাস্তি লাভ করেন। 
হে অর্জুন! যেব্যক্তি অতি ভোজনশীল অথবা খিনি শরীর ধারণোঁ- 
'পধোগী অশ্নও ভোজন করেন না, যিনি অতি নিজ্রাশীল এবং খিনি জীবন 
'ধারণোপযোগী পরিমাঁণেও নিদ্রা যান না তাঁহার যোগমিদ্ধি হুয় না। ধাহাঁপ 
আহার, বিহার (গতি), কর্ম, নিদ্রা, এবং জাগরণ নিয়মিত তিনিই সর্ধব- 
সংসার-ছঃখ-ক্ষয়কর যোগ সাধন করিতে সমর্থ হন। 
সাধক যখন সমস্ত পদার্থ হইতে চিত্তকে সংযমন পূর্বক সকল প্রকাঁর 
কাঁমন। পরিত্যাগ করতঃ. আত্ম(তে স্মাধিপ্রা্ড হন তখন তাহাকে মুক্ত 
বলা যায়। যৌগজ্ঞ গুরুষের। বলিয়া থাকেন যে আত্মাতে খখাধিপ্রাপু 
' লংযতাস্তঃকরণ যোগী পুরুবের চ্তি ি্বাতগ্রদেশে স্থিত দীপের সায় নিন্চগ 
ভাবে থাকে! 
'.: যোগানষ্ঠান্ঘারা দিরুদ্ধ যোগীপুরুষের চিত্ত সমাধি অবস্থায় সম্যক্ভাবে 
এরশাস্ত হয়। 
সমাধি অবস্থায় যোগীপুরুষ সমািপরিশুদ্ধ অস্তঃকরণ দ্বারা জ্ঞানময় 
আত্মাকে দর্শন করত আত্বাতেই পরম আনন্দ গ্রাণ্ত হম। 
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যে অনপ্ত আনন ইন্্রিযদ্ধারা গ্রহণ কথা যায না, যে অপার আনন্দ 
কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বীরা অনুভঘ করিতে গাঁরা যায়, যোনীপুরুষ সমাধি 
অবস্থায় দেই বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করেন। সেই অবস্থাঙ্স যোগীপুর্য 
আত্মন্বন্নপত্ব প্রাপ্ত হন এবং তাহার পর আর কখনও তিনি সংসার 
মায়ায় বিমোহিত হন না। অন্য কোনও প্রকার লাঁভই সমাধি অপেক্ষা 
অধিকতর স্থখকর নহে। সাধারণ লোকেক্স ছৃষ্টিতে যে ঘটনা! অতীব 
ছুংখকন্ মে ঘটনা ঘটিলেও সমাধিপ্রাপ্তি দ্বারা! আত্মপ্র যোগীপুরুয কিছুমাত্র 
বিচলিত হন না। সমাধি গ্রান্তির পর যোগীপুরুষ ধতদিন বাঁচি থাকেন, 
জীবঘুক্ত অবস্থায় থাকেন। কোন প্রকার ছুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। 
এই সমাধিকে যথার্থ যৌগ বলা যায়। শান্্বাক্যের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাম 
রাখিয়৷ শান্োক্তমার্গ অবলম্বন পূর্বক নিঃসন্দেহচিত্তে সর্মীধিযোগ অভ্যাম 
করা সকল জীবের কর্তব্য। এই যৌগ সহজে এবং শী সিদ্ধ হম না। 
যোগসিক্ধ হইতে কাহাঁরও বা একজন কাহারও ব| বহু জন্ম লাঁগে। 
সাধনার তীব্রতার তারতম্যের উপর যোগসিদ্ির কাপ নির্ভর করে। 
জুতরাং সমাধিযোগ শীঘ্র আয়ত্ত না হইলে সাথক বিষ হইবেন না। কিন্তু 
তিনি অনির্বিমচিত্তে অধ্যবদায়মহকারে যোগসিদ্ধির জন্থ তপস্তা। করিবেন 
অর্থাৎ ধোগ দিদ্ধির জন্য শার্ে যে গ্রণানী বিহিত আছে দেই প্রণাপী 
অবলম্বন করত যোগাত্যাস করিতে থাকিবেন। এইনীপ অজ্যাঁম করিতে 
করিতে ইহজযোই হউক বা কোন ভবিষ্যৎ জনেই হউক লাধক নিশ্চয়ই 
যোগমিদ্ধ হইবেন, মে বিষয়ে কোন সনোহ নাই। অতএব প্র শীশ্তযোনি 
এই বাক্য মিদ্ধ হইল। 
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সিক 
তৃতীয় দুত্রের অন্য প্রকার অর্থ। 


কেহ কেহ "শান্্রযোনিত্বাং এই তৃতীয় সুত্রের অন্ত প্রকার অর্থ 
করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন “জন্মাদ্যস্য ষতঃ” এই দ্বিতীয় ছুত্রদবারা 
ত্রন্মের কেবল তটস্থলক্ুণ বিকৃত হইয়াছে) ধাহা হইতে এই জগ স্থষ্ট 
হইয়াছে এবং ধাহাতে এই জগৎ গ্রতিষ্িত্ আছে এবং ধাহাঁতে এই জগৎ 
লয় পাইবে তিনিই ব্রগগ এরূপ বলাতে এমত নাও বুঝাঁইতে পারে 
জগতের হৃষ্টিস্থিতিলয় কারণ চেতন এবং সর্বজ্ঞ। এমন হইতে পারে 
যে কোঁন অনির্ধচনীয় জড় পদার্থ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং 
তাহাতেই ইহা গ্রতিঠিত আছে এবং পরিশেষে তাহাতেই ইহা লব গইবে। 
এই আশঙ্কা পরিহারার্৫থ বল হইল যে জগতের স্বষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ জড় 
, নহেন পরস্ত চেতন এবং সর্বজ্ত। এবং তাহার কারণ বলা হইল গণার্স- 
যোনিত্বাৎ | শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ কারণ শান্্রযোনি। শান্রযোনির 
ভাব শান্সযোনিত্ব । হেতর্থে পঞ্চমী বিভক্কিতে শান্্যোনিত্বাৎ পদ মিথ্ধ 
হইয়াছে। সমুদনয় সত্রের অর্থ এই যে, সর্কবিদ্যার আকর খগব্দাদি 
মহাশান্ সকল বাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি চেতন এবং তার 
সচরাচর দেখা যায় কোন গ্রন্থে যেসকল বিদ্যার পরিচয় পাওয়া ঘায় 
উক্ত গ্রন্থের লেখকের সে সকল বিদা! ত আছেই, বর. তাহা অপেক্গ! 
গ্রন্থকারের অধিক বিদ্যা আছে। সেইবপ সর্ধজ্ঞকল্প বেদব্দোত্তাদি 
শান্ত নকল ধাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি অড় এবং অল্লজ্ঞ হইতেই 
পারেন না, তিনি অব্খাই চেতন এবং সর্ব হইব্ন'। কর্মের এই লক্ষণ 
দ্বিতীয় স্প্রে উপক্ষিপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ প্রকারাস্তরে বল! হইয়াছিল কিন্ত 
তাহা! এই তৃতীয় সুত্রে পরি্াার ভাবে উত্ত হইঙ্স। গামত্রীতেও এই ছুই 
ভাঁব পৃথক, করিয়া ব্যক্ত আঁছে যথা--“এই সমস্ত জগতের ধিনি গ্রম- 
৯চা 
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বিতাঁ, যিনি চিন্ম, আমরা তাহার শ্বরূপভাব ধ্যান করি? তিনি আমাদের 
বুদ্ধিকে তাহার ধ্যানে নিয়োগ করুন” । 

বঙ্গ হইতে বেদব্দোস্তাদির উদ্ভূত হওয়! বৃহদারণ্যক' উপদিযদদে অতি 
স্পষ্টভাবে কথিত আঁছে যথা. 

হে মৈত্রেযী! যেমন আরা দ্বারা এলিত অগ্ি হইতে ধুম বিশু 
গিঙ্গাদি বিনির্গত হয় মেইন্প মহাভূত গরমাখা! হইতে খের দুরে 
সাঁমবেদ এবং অথর্ধবেদ এই চারি বেদৌক্ত মন্ত্র কপ, এবং (১) ইতি 
হাস, (২) পুরাণ, (৩) আঁধিভৌতিক ও আঁধিদৈবিক বিদ্যা, (৪) আঁধ্য- 
ম্মিক বিদ্যা, (৫) ব্যাখ্যায্মক শ্লোক, (৬) স্ত্র, (৭) স্থত্রেক্স বিচার এবং 
(৮ সাধারণ ব্যাখ্যা, এই অষ্টবিধ ত্রাঙ্মণ উৎপর হইয়াছে। বেদের ফ্লোকা- 
'্মক অংশকে মন্ত্র বলে এবং বেদের ব্যাঁখ্যাআ্মক অংশকে ত্রান্মণ বলে। 
মন্ত্রে যাহা অল্প কথায় থাকে ত্রাঙ্গণে তাহা বিস্তারিত ভাবে থাকে । মন্ত্র 
এবং ত্রাদ্ষণ সম্বিত বেদ সকলকে স্থপতি করিতে ঈখরকে কিছুমাঁথ আঁয়াস 
দ্বীকাঁর করিতে হয় নাই। জীবগ্বণ যেমন বিনা আঁয়াসে নিশ্বীম পরি- 
ত্যাগ করে ঈশ্বর সেইনপ বিন! গরযত্ধে বেদে দকণকে গ্রকটিত করিয়া- 
ছিলেন! অন্ঠান্ত শাঙ্বোক্ত বাঁকাসকল গ্রত্যক্ষের অথবা অন্থ্মাঁনের 
অর্থবা বেগের বিরুদ্ধ হইলে অগ্রমাণ হয়! বেদ কিন্ত অগ্থ গ্রমাথ 
অপেক্ষা করে না। বেদে যাহ! কথিত আছে ভাহ! ম্বতঃই গ্রমাণ বথিয়া 
খাঁহ হয়! কোন স্থলে যদি বেদের কোন অংশকে গ্রত্যঙ্গ শব বা 
অনুমানমূলক' কোন অংশের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় তাঁছা হইলে যেই 
অংশ অগ্রমাণ বলিয়! পরিত্যক্ত হইবে না। সেখানে খুঝিতে হইবে থে, 
হুয় আমর! বেদের যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে পাকিতেছি ন! অথব! মরীচিক! 
দর্শনের গ্তায় আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শনে কোন প্রকার ভ্রম আছে অথব! 
আমাদের শবজানে বাঁ অশ্থমাঁনে কোননন্প প্রমাদ্ হইয়াছে। বাস্তবিক 
বেদ নিভূল এবং অন্ত প্রমাণ নিরপেক্গ। এই সপ্রমাণ বেদ ধাহা হইতে 
উদ্ভৃত হইয়াছে তিনি নিশ্চয়ই সর্ব । 

-তৃতীক্ন সত্রের এই অর্থ গ্রহণ করিলেও ইহা শাতিপন্ধ হয় যে সত্য, 


চা 


ঘ।বিংশ প্রবন্ধ! ' 5৩% 


গান, অনন্ত ব্রক্গই বেদাস্তশান্তরের গ্রতিপাদ্য। বেদাস্ত শান্তর দ্বারাই উক্ত 
বন্থাকে জানা যায়, উক্ত ব্রহ্মই একমাত্র মত্য, এই জগৎ মায়াময় কিন্ত 
অবিদ্যা বশতই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, এ অবিদ্যা ঘুচাইবার অন্য 
শাস্ত, দত্ত, উপরত, তিতিদ্ষু, সমাহিত হুইয়! দ.গুরুর শরণগ্রহণ পূর্বক 
ভক্তিভাবে বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা এবং বেদাস্তবিহিত মার্গে ব্রহ্গের 
উপাসনা করাই জীবগণের কর্তব্য এবং উক্ত সাধনা দ্বার! ঈশ্বরান্থগ্রহে 
অবিদ্য। ঘুচিয়া অদ্বৈত জ্ঞান হইলে জীব পরমানন্দ বা অঙ্গয় শাস্তি বা 
মোক্ষগদ্ লাভ কবেন। 

কেহ কেহ বলেন যে যদি চিরকাল ধরিয়া ঈশ্ববের উপাঁসনাই করি- 
ঘাঁম তবে উপাঁধনাঁর ফল ভোগ করিব কবে? এই উক্তি অতি অকিঞ্চিৎ" 
কর। এবং প্রথমসত্রেই ইহার মীমাংসা হইয়! গিয়াছে। বাহার! উপাঁ" 
মন! করিয়া জাগতিক সুখের আকাজ্কা করেন তাহার বেদাস্তশাজেক 
অধিকারী নহেন| বেদান্তশান্ত সব্দৌচ্চ স্বরগস্থথ এবং সর্ধানিয় নরকছঃখ 
উভয়কেই পরিত্যাগ করিবাব উপদেশ দেন। বিশেষতঃ এই মায়াময় 
অগতেব নিয়ম এই যে ধাঁহারা জুখেব জন্ত লালায়িত হইয়া কাম্য ও প্রতি- 
বিদ্ধ কর্ম করেন তাহাঁদের ভাগ্যে স্থখ ঘটে না। যথার্থ সুখ পাইতে 
হইলে সুখের আকাঁজ্ষা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হুইবে। ঈশ্বর 
উপাঁদন। করিলাম তাহার বদলে আমার সুখ চাই এইরূপ দৌকানদারী 
ভাব ঘৃণার সহিত দেখিতে হইবে। স্খছুঃথে কিছুমাত্র বিচলিত ন। 
হইয়া কেবল মার ঈশ্বরকেই সার সর্ধস্ষ মনে করিতে হইবে। এরগ 
ভাবনা স্ুস্থিক হইলে তখন দেখিতে পাইযে উপাসন! করাই সুখ এবং 
কাঁয়মনোবাক্যে ঈশ্বরের উপাঁসন। করিলে সাঁধককে সাংসারিক ব্যাপারেও 
কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। ভগবান, বলিয়াছেন 

ধীহার। অনন্থভাবে আমাকে চিস্তা করত কাঁয়মনোবাঁকো আমার 
উপাসনা করেন সেই মদেকনিষ্ঠ তক্তগাণের যে সকপ গরয়োজনীয় দ্রব্য ন! 
থাকে তাহ! আমি তাহাদিগকে প্রদান কবি এবং তাহাদের যে সক 
প্রয়োজনীধ দ্রব্য থাকে তাহ! আমি তীহাদেব জগ্ঠ মংবক্ষণ কবি। 


১৪০ * ১ অরল বেদান্ত দর্শগ | 


কিন্ত উপাসনায় সুখ গাছে বলিয়া সেই সুখের জন্ত উপাসনা করিবে 
না। সমেক্সপ করিলেও দৌকানদ।রী ভাব থাকিবে । সুখের কথা একে” 
বাঁরে মনে না আনিয়া! শান্জের বিধি গ্রতিপাঁনের জন্য উপাঁমনা করিতে 
থাকিবে এবং পাপের আলোছনা করিবে । ' এইরগ করিতে করিতে কোন 
না কোন কালে অদ্বৈত বা মোক্ষ বা অক্ষয় সুখ গাঁইবে। কিন্তু মোক্ষ 
পাইব এই আকাজ্াা করাও নিষিদ্ধ । আকাজ্ক| করিলেই তপদ্যার গ্রতয- 
রায় হয়। কোন আব্গাজ্ঞা না করিয়! শাস্ত্রের বিধি গ্রতিগারন করিয়) 
চলিবে। যখন ঈশ্ববের অনুগ্রহ হইবে তখন তিনি অদ্বৈতজ্ঞাঘ দিধেন 
তজ্জপ্ঠ কিছুয়াজি উত্্ক হওয়া উচিত নহে। 

আবার কেহ কেহ প্রশ্ন করেন ঘে মরণ কান পথ্যস্ত তপস্যা! করিয়া 
যদদিকোন মাধক অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে সগম ন! হন তাহা হইলেও 
তাহার তপঙার ক্টভোগ করিয়। কি হইল? ইহার উত্তরও ইতিপূর্বে 

বলা হইয।ছে। 

প্রাকৃতলোকের দৃষ্টিতে তপ্যা রেশকক্প বটে বিস্ত তগম্য। বাস্তবিক 
ক্লেখকর গহে। এমন কি প্রাকৃতলোক যাংদারিক বিষয়ে যে আনন্দ 
উপভোগ কধে গ্রক্কত মাধক তপস্যাতে তাহার শতগুণ আনন্দ উপভোগ 
করেম। বিশেষতঃ এই শরীরের সঙ্গেই জগ খেষ হয় না। স্ুুগশরীর 
ক্ষণভগ,ব কিন্ত সথক্ম শরীর মুক্তি অথবা! মহাএনয় পর্যন্ত স্াম়ী। অুতরাং 
খান্ত্রমত তপস্যা করিলে নাঁধক কোন না কোন জন্মে অবশ্যই আদ্বৈতজ্ঞান 
লাভ করিবেন। যদি শান্্রমত বরাবর তপসা। করিতে ন। পান্ধিয়! সাধক 
বখন যৌগজষ্ট হইয়। গড়েন তাহ হইলেও তিনি প্রবৃতিমারন্থ জীব অপেক্গ| 
অনেক শেঠ পদ লাঁভ করেন এবং আনেক অধিক আঁমন্দ উপভোগ করেন। 
৮ গীতা এই বিষয় অতি স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে ঘথ]-» 

ছর্জুন বলিলেন--হে স্কট! কোনও শ্রদ্ধাগীল নিবৃত্তিমারীস্থ সাধক 
অগ্গৈতত্ধান লাভন পূর্বে দি কোন কারণে কখন মোগজর্ট হইয়া পড়েন 
তে তাহার কি গতি হইবে? 

রবৃদ্িমার্গ পরিত্যাগপূর্বক ্পীন্তির অন্য নিরৃদ্বিমার্গ অবলগ্থন 


ঘ্বাবিংশ প্রবন্ধ। ১৪১ 


করণনিস্তর বিমূঢ় হইয়া বন্ষপ্রাপ্ডির মার্স পরিত্যাগ করায় স্থৃতরাং গ্রবৃত্তি 
এবং নিবৃত্ত উত্তয় মার্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায়, তিনি কি একেবারে নিরাশ 
হইয়া পড়িবেন এবং ছিত্ান্ত্রের স্াঁয় নাশ গঁথ হইবেন? 

“হে ক₹ষ্ণ | তুমি আমার এই সনেহটা সম্পূর্ণভাবে অপনয়ন কর । তুমি 
ভিশন আর কেহ এই মন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিবেন না । 

ভগবান, বলিলেন--হে পার্থ! ইহুজন্েই বল আর পরজন্মেই ব্ল 
নিবৃতিমার্ন্থ সাধক' কখন হীনতা বা হূর্গতি গ্রাপ্ত হন না। 

যদি তিনি নিরৃত্ভিমার্গ হইতে ভরষ্ট হন তাহা হইলে তিনি ততদিন পর্ধ্যস্ত 
যে তপস্যা করিয়াছেন তাহার ফলে অশ্বমেধাদি কর্ণাকারী দিগেব প্রাপ্য 
শ্র্ঁলোকে গমন করেন এবং তথায় ভোগদ্ধারায় পুথ্যক্ষয় হইলে সদীচার* 
শালী ধনীব্যক্তির বংশে পুনরায় জন্াগ্রহণ করেন ।* 

কিন্ত যৌগত্রষ্ট হইবার পূর্বে যদি তাহার তপদ্য! বেশী হইয়া খাকে, 
তাহা হইলে আর তাহাকে স্বর্গলোকে বা! ধনীব্যক্তির, বংশে যাইতে হয় 
না। তিনি তদগেক্গা শ্রেষ্ঠ ঘোগনিষ্ঠ জঞানীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন । 

যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়! তিনি পুর্বজনের ত্রন্মানগসারিণী বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হন্‌ এবং সংসিদ্ধির জগ্ত পুন্বায় অধিকতর যত করেন! 

তিনি যে পাঁপের জন্ যোগভষ্ট হইয়া থাকেন ভোগের দ্বার! তাহ! হন 
পাইলে পরে নিবৃত্তিমার্গে তিনি আপনা হইতে যাইতে ইচ্ছা না করিলেও 
তাহার পুর্বসংঘ্কার তাহাকে বলপুর্ব্বক যোগের পথে লইয়া যায়। নিবৃত্তি 
মার্সের কথ! অধিক কি বলিব। ধাহারা যোগের দ্বরূপ জানিতে ইচ্ছা 
করিয়া ঘোগমার্থে গ্রবৃত্ত হওয়ার পরেই যৌগত্রষ্ট হন তাহারাও বেদৌঁক্ত 
কর্দাফলের অপেক্ষা শ্রে্ফন গ্রাপ্ত হন। 





*ঈীখর কর্তৃক বিহিত প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, জীব যতদিন অবিদয্াস্ত থাকে তত 
দিন আগন অ।পন বর্মফল ভোগা করে। মেই কর্মফল ভোগ ইহজগ্মেই শ্যে হয় না। 
মৃত্যুর পরে এবং এ্রলয়ের পরেও বন্ধুফল ভোগ হয়। কেবল একমান্ ব্র্গাদান ঘরই 
অধিদ্যা, কর্ম ও কর্মফল সমন্তই নষ্ট হয়। যদি মহাঁএহয় পর্যন্ত ব্রী্ৰ।ন না হয ত।হ! 
হইলে মহাগুলয় পর্বযস্ত জীর আ।পন কর্মফল ভেগ কত মংস।রচক্রে পরিভ্রমণ কর্মে 


১৪২ সরল ধেদান্ত দর্শন । 


ঘোদীপুরুষ আনেক জনা যর পুর্ীক তপগ্যা করিয়া কমণঃ পাপ-গুধ্যমু্জ 
হইয়া অবশেষে অদৈতজ্ঞান লাভ করেন এবং মোগ্ষপদ প্রাপ্ত হন। 

সুতরাং অবিচলিতচিত্তে, বেদাস্তাদি শান্ের আলোচনা এবং ঈশ্বরের 
উপামনাই সুমুগ্ জীবের প্রধান বর্তৃব্য এবং অদৈত ব্র্ঞানই বেদীস্তশান্ত্ের 
ত্াৎপর্য্য। ইতি তৃতীয় স্থ।. | 


ত্রয়োবিৎশ প্রবন্ধ । 


কা সঠিক পান 


ক্রিয়াই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ব্রন্গোপদেশ 
বেদান্তশণন্ত্রের তাৎপর্য্য নহে, এই 
প্রকার আশঙ্কা! ও চতুর্থসূত্র |. 

তৃতীয় হ্ত্রে দেখা গ্রিয়াছে যে ব্রন্াজঞাঁন বা. আত্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞানই 

পরম পুরুষার্থ এবং উক্ত জ্ঞানই বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা বেদীন্তশান্ত্ের 
গ্রতিপাদ্য। কিন্তু বেদের মর্ধ সম্যক্রূপে গ্রহণ করিতে অনধিকারী 
কোন কোন শান্ত ব্যবসায়ীরা মনে করেন যে কর্মকাওই বেদের প্রামাণ্য 
অংশ. এবং. জ্ঞানকাও কর্মকাণ্ডের একটা অন্ধ মান্র। কোন একটা 
বিহিত কর্ণের উপদেশ দেওয়! অথবা কোন একটা নিষিদ্ধ কর্মের নিষেধ 
" করাই তাহাদের মতে শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেখ্য। ' স্তাহাবা বলেন যে 
' শাঞ্জ কেবলমাত্র বিধি নিষেধেরই ব্যবস্থা করেন। রামের পর শ্যাম রাজ। 
হইয়াছিল, হরি একশত ব্ৎমর বাচিয়াছিল, রাখাল এবং বলরাম পরম্গর 
যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে রাখাল মরিয়াছিল ইত্যাদি বাক কোন প্রকার 
প্রয়োজন দেখা যায়না । কোনন্ধপ গায়োজন না থাকিলে শাস্ত্র অনর্থক 
এ প্রকার বাক্য বলিবেন, কেন? সুতরাং শাস্ত্রে এরূপ থাঁক্য দেখিলে 
বুঝিতে হুইবে যে কোন একটা প্রয়োজনীয় উপদেশ. দিবার উদ্দেশ্যেই 
শান্তর প্র সমস্ত কথা বলিয়াছেন, কেবল মাত্র এ সমস্ত বাক্য বলা শাজের 
উদ্দেশ্য নহে। এ উপদেশটা কি.তাহা জানা কর্তব্য). এবং ধী উপদেশের 
দ্বারা যদি কোন কর্ম করা উচিত বলিয়া বিহিত হইয়া! থাকে তাহা হইলে 
দেই বিধি গ্রতিগাঁলন করিবে). আর যদি উহা দ্বার! ফোন কর্ম নিষেধ 
করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই কর্ণ পরিত্যাগ করিবে। উক্ত: বিধি 
বা নিষেধই এ বাকোর প্রতিপাদ্য ; এবং এ বাক্য স্বয়ং অগ্রমাণ। বর্গ 
শীছেন, বরঙ্ধ নিুণ, র্ অগৎ স্যষট করিয়াছেন, এভূতি বাক্যও ধরূপ 


১৪৪ অরল বেদাস্ত দর্শন । 


শ্বয়ং অগ্রমাণ। শানে & প্রকার বিধি-নিষেধ-মংস্গর্শ-বিহীন বাক্য 
দেখিলে বুষিতে হইবে যে কেবল এ গ্রকার বাক্য বল! শাস্ত্রের উদ্দেশ্য 
নহে। কোন একটা বিধি বা নিষেধের ব্যবস্থা *করিবার জন্যই শান্ত এ 
মকল বাকোর অবতারণা করিয়াছেন। বৃক্ষ, লতা, ঘর, বাঁটী, দ্রব্য, 
সামস্রী, শরীর, মন, বুদ্ধি গ্রভৃতি যত কিছু শ্বতঃসিদ্ধ পদার্থ আছে মে 
গমন্তই ইন্জিয়াদির গ্রাহা। সুতরাং তাহাদের উপদেশের জগ্গ শাস্ত্রের 
গ্রয়ো্ন নাই। বিধি নিষেধ দ্বতঃসির্ঘ পদার্থ নহে। প্রত্যঙ্গ গ্রমাণ 
বা অনুমানের দ্বারা তাহা জানা যাঁয় না। সুতরাং বিধি নিষেধ জানিতে 
হইলে শান্্ের প্রয়োজন । যাঁহা কেহ জানে না, যাহা অন্ত উপায়ে জানা 
ধাঁ না, শান্তর কেবঙ্গ তাহাই জানান আত্ম! শ্বতঃদিত্ব বস্তু, পতবাঁং 
প্রত্যক্ষ গ্রমাথগম্য অথবা অঙ্গমানগম)। অতএব আত্মতগ্জের উপ* 
দেশের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। বিশেধতঃ ব্রহ্ম বা আত্মা একটী 
শ্বতংসিদ্ধ পদার্থ হওয়ায় কেবলমাত্র তদ্বিক জান লইয়। কি হইবে? 
যতক্ষণ ন! উক্ত জ্ঞান হেতু কোন কর্তব্যকর্ম কর। ঘায়, বা কোন অধর্তব্য 
কর্ম হইতে নিবৃত্ত হৎয়। বার, ততঙ্গণ উক্ত জান কোন কাজেই লাগ্ন 
না। সুতরাং ত্রশ্গের উপদেশ দেওয়া বেদান্তশান্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। 
ক্রিয়াই বেদাস্ত7স্র তাৎপর্য বা গ্রতিগাদ্য। পুর্বামীমাংলাদশনে 
জৈমিনী মুলি বিচার পূর্বক দেখাইম়াছেন (৯)। জ্রিয়ার জন অন্মানই 
উপদেশ, (২)৭ সেই অন্য বেদে যে সকল গিদ্ধ বস্তর বাথ আছে ক্রিয়ার 
অঙ্গ বণিয়াই তাহাদের উদ্বোথ হইয়াছে। যথ! বেদে যুপকাট্ঠের উপদেশ 
আছে। বজ্ঞার্থে পণ্ড ধঞ্ধনেগ জগ্ঠ যুপকাষ্ের প্রয়োজন । যঞ্জক্রিয়ার 
উপদেশই বেদের উদ্দেশ্য, এবং যজতজিয়ার অন্ধ ঘলিমাই খুগককাষ্ঠের 


উল্লেখ। খ্বতন্রভাবে যূপকাষ্ঠেয উপদেশ দেওয়ার কোন এায়োজন ছিণ 
না। সুতরাং বুঝিতে হইবে বেদে শ্বতগভাবে ফোন সি বস্ত্র উপাদেখ 


* অজাতজ্ঞ।পকং শাম, 
1 তমা জানমুপদেশঃ। 
+তস্ততাদাং জির্খেদ মমামীযঃ। 


অেয়োবিংশ গ্রাবন্ধ। ১৪৫ 


মাই। যে সকল সিদ্ধ বন্তর কথা (বদে আছে কোঁন না কোন ক্রিয়ার 
অঙ্গ বনিয়াই তাহাদের উপদেশ আছে। নতৃবা এ দকপ বন্ধর উল্লেখ 
করার কোন প্রয়োজনই ছিল ন। এবং নিপু য়োজ্নে শান এ সকল বস্তর 
উল্লেখ করিতেন না । 

(৩)* জ্রিয়াই বের প্রতিপাদ্য এবং বেদোক্জ বিধি লিখেধই প্রমাণ 
বনি! গ্রাহ; বেদের যে উত্ভির সহিত বিধি নিষেধের সংবব নাই তাহা 
'্মনর্থক সুতরাং অপ্রমাণ (৪)+ সেই ক্ুদ্র রোদন কন্লিলেন ; তাহাতে 
ডাহার অশ্রপাতি হইল। তাহীতে রজত (বপা:) হইল। বেদে এইরূপ 
এক্টী গল্প আছে। এ গল্পের শেষে রজতের নিন্দা আছে। কিন্তু 
গন্নের কোন অংশে কোন প্রকার বিধি নিষেধ নাই। এইরূপ আখ্যাধিকা 
সকল একেবারে নিরর্থক বা! নিপ্রয়োজনীক এ কথাও বলা যায় না। 
কাবধান নহ্‌ পরীক্ষা করিলেই দেখা ঘাঁয় যে এ সমস্ত আখ্যায়িকা কোন না 
কোন একটা ধিধির মহিত একবাক্য ; অর্থাৎ যদিও সাক্ষাৎদন্ন্ধে উক্ত 
আখ্যাগ্িকা কলে কোন এ্রকার বিধি বা নিষেধ নাই, কিন্তু & সকল, 
আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য অবধারণ করিলেই বুঝ! যায় যে উ আ্মাখ্যায়িক? 
সকল কোন না কোন একটা বিধি বা নিষেধ বাক্যের পোষণ করে। 
সুতরাং পিদ্ধাস্ত করা হইয়াছে যে এ আখ্যায়িকা! সকল বিধি বা নিষেধের 
স্বতিকাঁরক; অর্থাৎ কোন না €কান একটা বিধি বা নিষেধ বাক্র স্তুতি 
ক্বরাই আখ্যা্সিকাসমূহের উদ্দেশ্য, এতন্তির আখ্যায়িকার হ্বতপ্তর কোন অর্থ 
দাই। আধ্যায়িকার বাব্য নকল ধে অর্থ গ্রতিপাদন করে যে অর্থ 
অপ্রমাণ। তাৎপর্য অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যায় সেই অর্থই গ্রামাণ্য। 
উপরিবিখিত রুদ্ররোদন সংবাদে রজতের নিন্দা থাঁকায় মিদ্ধাত্ত করা 
হইয়াছে যে, &ঈ যজ্ঞ রজত দিতে নাই, ইহা বিধান করাই উ গল্পের 
প্রামাণা অংশ। কঝোদন, অস্রপাত, তাহা রূপা হওয়া এ নকল অর্থ 








*% আঙ্মায়সা জিগার্থত|ৎ আনর্থকাম, অতদ ধানাম,| 
1 সঃ অগোদীৎ ইত|দিনাং আনর্থবা]ং ম1দু৭ ইতি ব্ণীগাং তু এব ঝ]কাতাৎ ভুত 


খেন বিধীন।ং ম্াঃ। 
৯৯ 


১৪৬ পরল ধেদাস্ত ঈর্শগি। 


অগ্রমাঁণ এবং অগ্রাহ। যেমন বাঁলকবাঁলিকাগণকে পণুপর্থীর কোপ 
কথন মহ্গগিত উপপ্ঠাস বিয়া ধিশেধ বিশেষ বিধি ও নিষেধের উপদেশ 
হিতোপদেশাদি গ্রস্থে দেওয়া আছে, মন্থ্যাগণকেও সেইনপ আখ্যায়িকাগণ 
দারা শাঁল্পে ভিন্ন ভি বিধি নিষেধের উপদেশ দেওয়। হইয়াছে। পণুপঞ্গীর 
কথ কা, বিচার রা গ্রতুতি যেমন দত্য বলিয়া গ্রহ হয় না, শান্তের 
আখ্যায়িকাঁগণও সেইরূপ খাঁগাণ্য বলিয়া গ্রহ হয় না।, 

পুরাণ প্রভৃতিতেও উ প্রণানীর অনসরণ করা হইয়াছে। শম দম 
প্রভৃতি কাহাকে বলে তাহাদের মধ্যে কোন্‌গপি খানের অভিমত, অতএব 
উপদেয় অর্থাৎ পালনীয়, এবং কোনগুঘি শাঞ্জের অনভিমত, অভএব হেয় 
অর্থাৎ পরিত্যজ্য, তাহাব উপদেশ দেওয়া শ্রীমন্তাগবতক্কীরের উদ্দেশ্য। 
তজ্জন্থ ভাগবতকার শ্রীককধ-উদ্ধব-সংবাদ বগিয়া একটী আথ্যািকানধ 
গুবতারণ! করিয়! উদ্ধবের মুখ দিয়া কতকগুলি গ্রশ্নী করাঁইয়াছেন। এবং 
প্ীকৃষের মুখ দিয়া তাহাদের উত্তর (দওয়াইয়াছেম। যথা” 

উদ্ধব কহিলেন--হে শত্রকর্ষণ | ধম কয় প্রকার? নিয়মই বা বি 
কি? হে কষ! শরম, দম, ধৈর্ধ্য ও তিতিত্সাই বা কাহাকে ঘলে? দান 
কি? তগম্যা কি? শৌর্ধা ফি? সত্য ও খত কাহাক্ষে কহে? ত্যাথ ফি? 
ইষ্টধন কি'? যক্জ ফি? দক্ষিণা কি? হে ভীমন্‌ | পুরুষের বল ক্ষি? হে 
কেখব | ভগ কি? লাঁভ কি? উৎক্্ ধিদ্যা। ভী ও ভীকি? জুখ কি? 
ছুঃখই বাকি? পণ্ডিত কে? মূর্ধকে? গথ কি? উৎগথই খা ঝি? 
ধর্ম কি? মরকই বাকি? বন্ধু কে? গৃহই বাকি ?ধনীকে? কেই ব! 
রি? ক্কপণ কে? ঈশ্বর কে? হে সাধুগতি | ামার এই সকল গজের 
খ্াঁখা। কর এবং ইহার বিপরীত অর্থ পক্গও আদার নিকট বাদ কর। 

ভগবান, কহিগেন--অধিংসা সত্য, অহৌর্যা, ভী। অনাসক্তি, অসঞ্চয়। 
শানে হিরবিখীস, ভ্বচর্যয, মৌন, স্ৈর্ঘয, মা ও আড় এই দাদশটী যম 
আরৎবাঁহ শৌট, অভ্যন্তয়শৌচ, জগ, তপগযা, হোম, ধর্দে আদর, 
আতিথা, আমার পুজা, তীর্থ ভ্রমণ, পরের নিমিত চেষ্টা করা, সত্তোধ এবং 
স্বাচাধধোর বেবা ক, এই দাদশটী নিয়ম। হে ভাত। এই দকল যগ ও 
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মিম গাঁপন করিলে প্রবৃত্তি মার্গাবলঘী ব্যক্তিরা আগন অভীষ্টমত অভ্যুদয় 
প্রাণ্ড হন এবং নিবৃতিমার্গাবলঘী সাঁধকগণ মুক্ত হন। আঁমাতে বুদধিদি্ঠ! 
শম্‌) ইন্্িয়সং্যম দম । ছুঃখমহন তিতিক্ষা; জিহ্বা ও উগছথজয় ধৈর্য্য ) 
ড্রোহীকে দও কবিবাঁব ইচ্ছা পরিত্যা গরম দান) কাম বিমর্জনই 
তপস্যা; শ্বতাব বিজন্ন ধীরতা ; সমদর্শন সত্য) স্থনূত অর্থাৎ ত্য এবং 
প্রিয়বাক্য ( অর্থাৎ মে সত্য বাক্য প্রিষভাঁবে কথিত হয় তাহা) খত) 
কর্মে অনাসক্তি এবং কর্ঘমফল ত্যাগরূপ শৌচই পব্ষ সন্ন্যাস বা ত্যাগ? 
ধর্শ মন্য্যদিগের ইষ্ধন ) পরমেশ্বর আমিই ষজ স্ুতবাঁং আমার উপাঁসন! 
করাই শ্রেষ্ঠ যত; জানোপদেশ দক্ষিণা) গ্রাণায়ামই উৎকৃষ্ঠ বল, যেহেতু 
গ্রাঁণায়াম দ্বার মন দমন কর! যায়ঃ আমার এরশর্যাদি যড়গুণ ভগ? 
আমার গ্রতি ভক্তি উত্তম লাঁত) আত্মা এক এবং অদ্বিতীয় ও স্বগত* 
্আতীয়-বিজাতীম্ব-ভেদ-রহিত এই জ্ঞান বিদ্যা) অকর্মা ও বিকর্্ম পরি 
ত্যাগকে হ্বী বলে, কেবল মাত্র লক্জা ভী নহে) নিরপেক্ষতা গুণই শ্রী, 
কিরীটাদি অলঙ্কার গ্রী নহে $ সখ ছঃখ পরিত্যাগই সুখ; বিযয়তো গবাঁসনা 
ছংখ। বন্ধমৌক্ষাঁভিজ্ঞ ঘ্যক্তি পঙিত/ দেহাঁদিতে অহং জানসন্পন 
ব্যক্তি মূর্খ) যে নিবৃত্তিমার্গ ঘারা আমাকে পাওয়া যায় তাহাই পথ) চিত্ত 
বিক্ষেপজনক গ্রবৃত্তিমার্ধ উৎপথ) সত্বগুণের উদ্রেক স্বর্গ) তামোগুণের 
উদ্রেক নরক) হে সথে! গুরুই বন্ধু এবং আঁমিই জগদ,খর অতএব 
গরমবন্ধু) মমুষ্যদেহ গৃহ) গণসম্পন্ন বাক্তিই আঢ্য; অনন্ত ব্যক্তি দরিদ্র) 
'অজিতেজিসন ব্যক্তিই ক্কপণ অর্থাৎ শোচ্য | মাধার ছিত্র বিষয় সমূহে অনা 
সক্ত তিনিই ঈখর ) গুণগণে ধাহার আসক্তি তিনি ।অনী্বর ) অনীর 
শব এবং ঈশ্বর শন্দ পরষ্পর রূপ বিপর্য়থাঁচী সেইরূখ শমাদির বিগ" 
ধায় ভাঁব বুঝিয়। লও। হে উদ্ধব ! তোমার প্রন সমুহের মোক্ষোপযোগী 
দ্যাথ্যা এইবপ। গুণ ও দ্রোষের লক্ষণ আর বাহুল্য সহকায়ে কি বর্ণন 
ফিব? গুণ এবং দোষ দর্শনই দোষ ও গুণ এবং দোষ উভয় দর্শন গরিদ 
ভ্যাগই গুপ। 

এই আখ্যারিকাঁয় প্রীকষ্চের সহিত উদ্ধবের কথোপকথন অগ্রয়াঁণ। 
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কিন্ত ই ক্সিত কথোপকথনে যে পমণ্ত উপদেশ দেওয়! হইয়াছে গাহি 
গ্রামাা। শাস্ত্রো্ত ফলঞিও খীরনপ। যেমন একটা গীড়িত শিশুকে 
তিক্ত ভেমল খাওয়াইবার জগ্য তেষ্জটাকে শর্করার আবর্ণ মধ্যে ব্বাধিয়] 
শিশুর ভোঞনার্থে দেওয়া হয়) দেইরূগ মনুষ্যকে বিধি নিষেধেক বশবর্তী 
করিবার অন্ত শান্ত বলেন অমুক পুণ্য কর্মের অমুক শুভফল) অমুক পাপ 
কর্দোর অগুক দণ্ড! অসুক বর্ম কর্তব্য বা অমুক' কর্মী পরিতাজ্য। এই 
উপদেশ দেওয়াই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কিগ্তু ফেবলমাত্র “ইহা কর বা 
ইহা করিও ন1” বলিণে দূর্বাধচিত্ত শানব অনেক' সময় লেই বিধি নিধেধ 
বাফাগুলি সমাক, পালন ক্সিতে পারে না। দেই জন্ত শান্তর ফলঞ্রুতির 
নির্দেশ করিয়া উপদেশগুপিকে বিশেধক্ধপে হাম করাইয়াছেম । 
হার! জানবান্‌, তাহারা “বিধি গ্রতিপালনই ধর্ম” এবং প্ধর্ণই গরম 
হিতকর” ইহা জানিয়া বিধি নিষেধ বাক্যগুলি সম্যক পাঁগন করেন? 
এবং ধাঁহারা শান্তর সম্যক-বীপে অধগত নহেন/ তাহারা ফলঞতির 
এীরেচনায় ধা ভয়ে বিহিত বর্শা করেন এবং নিধিজ্ধ কর পরিত্যাগ 
কয়েন। আধুও “অমুফ লময়ে বা অমুক দেপে এই প্রকার ঘসা হইয়া 
ছিল ভঙ্জন্ত মহুষ্য বিশেষের বা ষমখা সমাজের এই একার উন্নতি বা 
অবনতি হইয়াছিল, সতূরাং অমু কর্ম কর্তধ্য এবং অমুঝ কর্ম অবর্তব্য 
এই প্রকারে সমস্ত উতি এবং অবনতির কারণ প্রদর্শন করা অগ্নসংখাক 
লোকের বা৷ সমাজের বা দেশের ইতিহাঁপের দারা হইতে পাঁরে লা) 
মেই জঙ্ত শান ছুই চারি আদর্শ গুরু ও দূসাজাক বলগ্থন পুর্ব নানা” 
বিধি উপদেশ দিযীছেন। এ উপদেশগুলিই শাস্ত্রের গ্রতিপাদ্য। আরর্শ 
গুরষ বা সমাজগণের ইতিহাস গুধির দিকে শাস্ত্রের বক্গ্য থাকে না, দৃতয়াং 
মেগুগি অগ্রমাণ। 

বেদে এবং পুরাণে অমেক স্থগেই দেবাঞ্ছিরের সংগ্রামের উল্লেখ আছে।॥ 
বাস্তবিক দেবাসরের সংগ্রাম বর্ণনা কর] উজ আখ্যায়িকাগথের উদ্দেশ্য 
নছে। জীব ও লমাঁজগণের স্বাতাবিক বৃত্তিগুলিকে “অন্থুর ভাঁধে এবং 
শাঙ্জাহসান্লিনী বৃদ্ধি গুলিকে “দেব” ভাবে বর্ণনা কৰিষ়া বেদ ও পুরা 
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দখাইযার্ছেন যে, স্বাঁভীবিক বৃত্তিগুণি শান্্রাহ্সারিণী বৃতিগুপিকে খবভা- 
বতঃ পরাজয় করে। তবে শান্তের বিধি পালন এবং ঈশ্বরের ভজনা! দ্বারা 
শান্তানুসারিণী বুদ্ধি বলীয়দী হইলে স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ নির্গুহীত হয়। 

অনেকে গোপিনীক্কষঃ সংবাদের ষথাথ মর্ম অবগত না হইয়া উক্ত 
ধংবাদে কেবল মাত্র পাঁপাচরণ সন্দর্শন করেন। বাস্তবিক সন্যাম ধর্দোর 
ওরূগ অপস্ত দৃষ্টান্ত আর হইতে পারে না। তগবার্ণ, বলিয়াছেন-_ 

“সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগপুর্বক একমাত্র আমারই শরণ এহণ ঝার। 
আমি তোঁমাকে দকল পাঁপ হইতৈ মোচন বরিব। আমার জআন্থা সমত্য 
ধর্ম পরিত্যাগ করিলেও শোকের কোঁন কারণ হয় ন1%। 

মমাজে ঘোরতর নিন্দা এবং সংসারের কঠিন বন্ধর্ন সধল একেবারে 
তুচ্ছ করিয়া তক্ত কিরূপৈ আপন সর্বব্থ ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্বক একেবারে 
'তনবস়্ হইবেন তাহার দৃষ্টাস্ত গোপিনী-কুষ্খ-সংবাঁদ ভিন্ন অন্ত প্রকারে দেওয়| 
অসস্তব। উক্ত ভাবে ঈশখরে প্রেম করা কর্তব্য ইহাই উক্ত সংবাদের 
প্রতিপাঁদ্য। উক্ত সংবাদের বিবৃত ঘটনাগুলি সমস্তই অগ্রমাঁণ। 

এইরূপে ধিচার করিয়া কোন কোন শান্তব্যবসায়ীর! সি্ধীস্ত করেন 
ধৈ, কিয়াই বেদাস্তশাঞ্জের প্রতিপাদ্য, রঙ্গের উপদেশ দেওয়া বেদান্ত , 
শান্জের উদ্দেশ্য নহে । বেদাস্তশীস্ত্রের বিধি নিষেধ গ্রতিগালন করিলে 
মন্য্য ক্রমশঃ শারীরিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে মৌক্ষ 
পদ গ্রার্ত হন। বেদাত্ত শাঞ্জোকরগে উপাসনা ও অন্থান্ত ক্রিয়া (খখ] 
যল্স, পরোপ্কার। মদাচার, সর্বভৃতে দা। মিথ্যা] কথ না! বহ!। পরদ্রব্ো 
অভিলাঁধ না! করা, জিতেক্টিয় হওয়া ইত্যাদি) এবং বেদাত্তশানের 
আগ্োচন| করিলেই শারীরিক' ও মানিক উঠতি হয়। সুতরাং আঁযো* 
চন্া, উপাসন] ও অগ্থান্ত ক্রিয়ার বিধান করা এবং ক্রিয়ার অঙলরূপে 
দেবতা, দ্রব্য এবং কর্তার বিষয় উপদেশ দেওয়াই বেদাত্তশান্ের 
তাতগর্ধ্য। এই শ্রেণীস্থ দান্রব্যবসারধীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন ষে 
নিশুণ তরক্গবিষয়ক বাক্য সকলের সহিত বিধি নিষেধের সংশার্শ 
মা থাকায় এ বাক্যগুলি দিরর্থক ও অগ্র্াণ এবং তরঙ্গ বলিয়া কোন 
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্বা্তি ঝা পদার্থহই নাই। ক্ৃতরা* বঙ্গের ধ্যান বা উপাসনাগ কোর্ন 
গ্রয়েগন নাই। অহিংসা, সতা, অন্তেয়, গরোপকার, দয়, ইঞ্জিয়-মংযম 
প্রভৃতি শাঞ্জের বিধান সকল মানিয়া চপিলেই বেদান্তশান্ত্ের উপদেশ 
গ্রতিগালন কন হয়| আবার কেহ কেহ বলেন যে যদিও বাস্তবিক এর 
মণি কেন পদার্থ নাই তখাগি বেদাস্ত শান্জ একটা নিত্য, গুদ, বুজ, 
মুক্ত, গুকষের কান! করিয়া উপদেশ দিয়াছেন ঘে,তে।মরা এই আদর্শধোয়্ 
পুঞষের ধান করিতে থাক, এই গরম উৎকষ্ট পুরধকে দ্যান করিতে 
করিতে তোমাগের সর্ধপাঁণ বিনষ্ট হইবে এবং তোমর! নির্বাণ পাঁইবে। 
বার ও শ্রেণীস্থ অপর কেহ কেহ বপেন যে এ বাঁকাণডণি একেবারে 
নিরর্থক ও অপ্রম।ণ নহে এবং অঙ্গ নাই এ কথাও সত্য নহে। তবে ব্রা 
জগতের কারণ, জগৎ মায়াময়, চিথার এগ্গই একমাত্র মতা, গ্রভৃতি তথ্য 
সকলের উপদেশ দেওয়। খোন্তশান্জের চরম উদ্দোশা নহে । যেমল যধ্ত- 
ক্রিয়।র উপদেশ দেওয়া শান্তের উদ্দেশ্য হইলেও যজ্ঞসম্গাদলের আন্থ গঞ্জ" 
বন্ধন বিহিত, এবং পশুষদ্ধনের অন্থ যুগকাঠের প্রয়োজন হওয়ায় গণ্ড এবং 
যুপকা্ঠরের উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়, সেইরূপ শাজোক্ত মোক্ষগর পাইধার 
জন্ত নিুণ আগের উপাসন! ক্রিয়ার ধিধানই শান্সের চরম উদ্দেশ্য, এবং 
তজ্জথই ব্রগ কি পদার্থ ইত্যাদি উপদেশ শবে দেওয়া হইয়াছে। রোথল+ 
শাত্ স্বরূপ ভাবে ত্রঙ্গকে জান ইহা শাঞ্ের বিধান নহে। গরস্ তর্কে 
মোটামুটা বা পরোগ রা তটস্থ ভাবে জানিয়া অগ্ষের উপাসনা ফর ইহাই 
শাঞ্জের বিধান। সুতরাং এথমে ব্রদ্মের উদাপন1 কর, তৎগরে ব্রঙ্মকে 
জান, এবং ব্রশ্াান হইলেই জীব মুক্ত হন অর্থাৎ রশ্গাজান ও মো 
একই কথা, এইরূপ উপদেশ দেওয়া শান্ের উদ্বেশা নছে। ব্র্ধ উপাধনা। 
কর, ইহাই বিধি, এবং বাণ্ডরিক ইহাই শার্জের উদ্দেশ্য । 

পথম ত্রন্মকে তটস্থ ঘ পরোক্ষ বা মোটামুটী ভাবে জান, তৎপরে 
রঙ্গের উপাদন! করিতে থাক, এবং উপাগনার ফলে অবশেষে মোক্ষণদ' 
পাইবে এই কথাই সত্য,»--এই উক্তি সমর্থনের অন্ত শেষোঁক রা 
শান্ব্যবগায়ীরা নিয়লিদিত হেতু প্রদর্শন করান। 


ভ্র্য়াধিংশ গ্রথন্ধ |. ১৫১ 


। শন খনিয়াছেন আগা দ্রষ্টব্য, আোতব্য, মন্তব্য, এবং নিরদিধ্যাসিতবা। 
গুতরাং আত্মদর্শনের পর আত্মার বিষয় শ্রথণ করিবে, তাহার পর আত্মার 
খিষয় বিচার করিবে এবং অবশেষে আত্মার ধ্যান করিবে । অতএব আত্মার 
ধ্যানের বিধানই শাস্ত্রের চরম উদ্দেশা, রন্ম কি বপ্ত তাহার উপদেশ দেওয়া! 
শান্জের চরম উদ্দেশ্য নহে । বিশেষতঃ ব্রঙ্গের ঘববপ জ্ঞান জীবের গঞ্চে 
একেবারেই অপস্তব। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্ণ, শব্দ, জড়পদীর্ঘ, মন, বুদ্ধি 
গ্রভৃতি যাঁহা কিছু আমরা অন্ুভব করিতে পারি, তাহা বাস্তধিক বস্তু নহে 
গর্ত শর্জিব বিকাশ বা গুণমাত্র। মনে কর, আমি একখণ্ড কাঁ্ঠ দেখি- 
তেছি। পরীক্ষা করিয়! দেখিলেই বুঝ। যায় যে কাষ্ঠথ্ড হইতে একপ্রকার 
আলোক প্রতিফধিত হইয়া আমার চক্ষুতে পড়িয়া আমার অন্তঃকরণে 


রূপের জ্ঞান জন্মাইতেছে এবং ইহা ভিন্ন কাষ্ঠখও দেখা আর কিছুই নহে ॥' 


সুতরাং শক্তির এক' একর বিকাশমাত্রই রূুগ। উক্ত কষাষঠখণ্ড স্পর্শ 
ধরিলে উহা কঠিন বোঁধ হয় এবং উহাঁকে উত্তোলন করিবাব চেষ্টা করিবে 
উহা ভারী বোধ হয়। ইহাঁও শক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
মামার হস্ত যে দিকে যাইতে চাহে সে দিকে উক্ত কাষ্ঠখও আশার হস্তকে 
গাইতে দিতেছে না। এই গুণকেই কঠিনত্ব ও গুরত্ব বলা যাষ, এবং 
লতঃ ইহা! শক্তির বিকাঁশ ভিন্ন আধ কিছুই হইতে পারে ম| | এইবপে 
বিচার করিয়া দেখিলেই জানা! যায় যে, গুণ বা! শক্তির বিকাশ ভিন্ন গুণের 
আম্পদ বা ম্ধণঞ্ি জীবের ইত্জিয়গোচর' হইতে পারে না। বেধাস্তশামতে 
উক্ত আম্গদ বা মুনশক্তিই আত্মা বা এগা। ন্থতরাং আত্মা বা রঙ্গ জীবের 
ইন্জিয় মন ও বুদ্ধির অতীত। তাহার তটস্থ ভাব ভিন্ন দ্বর্নীপভা কেহ 
জানিতে পারে না। অতএব ব্রঙ্গের স্বরূগ জান ব্দোত্তশান্পের এতিগাদ্য 
লহে| ত্র্মকে তটগ্থভাবে জনাইয়! তাঁহার আলোচনা ও উগাঁপনা 
ক্রিয়ার উপদেশই বেদাস্তশান্ত্রের তাৎপর্য্য। শ্রুতি বলিয়াছেন--বাঁহার 
্বায়া এই সমস্ত জানা যায় তাহ।কে কি.দিয়! জানিবে? ধিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা 
উহাকে দেখা যা না; যিনি শ্রবণের শোত! তাহাকে শুনা যায় না? 
যিনি জানের জাঁতা তাহাঁকে জানা যায় ন।। ৬ গীতা বপিয়াছেন--“আতা 


সি 


৯৫২ পরল বেদাস্ত দর্শন । 


অবাক অচিস্ত্য এবং অবিকার্ধ্য বলিয়া উক্ত হন।” স্তৃত্যন্ত্বরেও লেখ! 
আছে যে রূপধারী নারায়ণ নারদমুনিকে ঘলিতেছেন--“হে নারদ । তুমি 
আমাকে যাহা দেখিতেছ তাহা! মায়ামাত্র। আমি বর্ধভূতের গুগযুক্ত 
হইয়। তোমাকে দেখা দিয়্াছি। আমার নিওপ ভাব দেখিতে তুমি সমর্থ 
লহ» অুতরাং শান্্ের মধ এই যে,আত্মা থা দ্ধ জীবের ইন্জিয় মম। ও 
নুদ্ধির অগোচর,'এবং বঙ্গের প্বরূপ জ্ঞান অদভ্ভব। যদি তর্কের অনুরোধে 
স্বীকার কর! যায় যে উপায় বার! জীব ত্রদ্ধের ত্বরূপ জান আযর্ত করিতে 
পারে, তাহা হইলেও উক্ত জানকে বেদাত্তশান্ের চরম গ্রতিপাদ্য বল। যায় 
মা। ইতিপূর্বে দেখান গিয়াছে যে, বিধি-ন্যিষধ-মংস্পরশশুস্য €কেবলমার 
জানোপদেশ নিরর্থক ও অগ্রমাঁণ। জ্যোতিষ, বিজান, ভূগোল, গ্রভৃতি 
শীন্্র জানিয়! যদি সেই জান কোন কাঁজে না লাগান যায় তাহা হইলে 
সেই জান নিক্ষণ এবং অগ্রমাগ। অতএব ব্রশ্মকে জানিয়। যদি বঙ্গের 
আলোচনা এবং উপামনা বা শান্পোক্ত অন্ত ক্রিয়া করা যায় ভাঁহা হুই- 
লেই ব্রশ্জ্তান সফল হয়। নতুবা কেবলমাত্র তর্গন্তান অনর্থক ও নিক্ষল। 
এবং নেই জন্মই শান বগিয়াছেন-আত্ম। ভষটব্য ঝৌোতব্য মন্তব্য এবং 
নিদিধ্যাদিতবা। অর্থাৎ প্রথমে আত্মাকে মোটামুটীভাবে বামিথে তৎগরে 
আত্মার বিষয় গুনিবে তাহার পর আত্মার বিষয় বিচার করিবে এবং পরি- 
শেষে আতার ধ্যান করিবে। 

এক্ষণে এমন বা যাইতে পারে যে, কখনও কখনও ফেবলমা 
জ্ঞানোপদেশও সার্থক হয়। মনে কর এক ব্যক্তি একখও রজ্জু' দেখিয়া 
ভরমবশতঃ উহাকে নর্প মনে করিয়। ভীতিঞণিত হৎকম্পাঁদি কঠভোগ 
করিতেছে । €সই সময় যদি তাহাকে বলিগ। দেওয়া! খায় যে, যাঁহাকে 
নর্প মনে করিয়! তুমি ভয় ও ক পাইতেছ, উহ সর্প নহে জজ মার, . 
তখন তাঁহাঁর ভয় ও কই লোপ পাঁয়। ন্ুতনাং কেবল মাত জ্ঞানাপদেশ 
বিধি-নিযেধসংস্পর্ণ বাতিরেকেও সার্থক ও প্রামাণ্য হইতে পাঁরে। 
সেইরূপ এই জগৎ মায়াময় এবং ব্রন্ধাই একমাত্র সত্য এই বাকাও মিথ্যা 
দ্গতের অন্তিত্বপ্লান লোপ করাইয়া ইহার মায়াময়তা প্রতিপাদপ করে। 


ভ্রয়োনিংখ গ্রন্থ । রগ 


আআপত্তিকারীরা লেন বে তাহীয় উত্তরে এই মার বঙ্গিপেই খে হইবে 
যে পত্রক্ম সতা জগৎ মিথ্যা” এই খাক শত সহত্রধার বলিলে৪ জগতেন 
অন্তিত্ব লোপ পায় না। স্থৃতরাং জগৎ মিথ্যা নহে, অদ্বৈতজ্ঞান অমস্তব, 
এবং খান্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, পরিবর্থনগীল এই জগতের উপর আস্থা দা 
রাখিষ্না শান্ত্রোপনিষ্ট ব্র্মকে গবোক্ষভাষে জানিয়া তাহান্ধ আলোচনা এবং 
উপানন! কর, তাহা হইলে দেই আলোচনা এবং উপাধনাব ফলে ভুমি 
এমন লোক প্রাপ্ত হইবে যে লেক সুখমস্থ এবং যেখান হইতে আন 
পুনবাবৃত্তি হয় না। অতএব কিয়াই শাস্ত্রে প্রতিপাদ্য ) কেবল ত্রঙ্গফি 
পদার্থ তাহার উপদেশ দেওয়া! শান্তের তাৎপর্য নহে। এইরূপ ছুই গ্রকার 
অর্থাৎ (১) ব্রন্ম নাই, ক্রিয়ার উপদেশই শান্তের উদ্দেশ্য এবং (২' এক্গা 
আছেন কিন্ত ব্র্গোর উপদেশ দেওয়া শান্দের তাৎপর্যা নহে, ত্রক্মের আলো 
চনা এবং উপাধনা ক্রিয়ার উপদেশই শান্ের তাৎপর্য্য। পূর্বপন্চ হুইধার 
সন্তাবন। থাকায় ভগবান স্থত্রকাঁর বলিযাঁছেন--. 


চতুর্থ সুত্র। তত্ুমন্থয়াৎ | 


তত তু সমঘয়াৎ এই তিনটা শব লই! স্থব্রটা হইয়াছে। *তৎ» 
শখের অর্থ “তাহা” অর্থাৎ "সেই ত্রহ্গ”। তু” শবের অর্থ “কিত্ব 
পম” শবের পঞ্চমী বিভক্তিতে ““মমহ্য়াৎ” পদ নিচ হউয়াছে। 
'মন্বয়াৎ” পদের অর্থ “সমন্বয় হেতু”। “সমন্বয়” শবের অর্থ “সম্যক 
অনষ্ক* বা “সর্ধাতোভাঁবে তৎপবতা”। অমস্ত সুত্রের অর্থ এই যে, যদিও 
আঁপাত দৃষ্টিতে এ গ্রকার আশঙ্কা উঠিতে পার বটে, কিন্ত সে আশঙ্ক। 
অকিঞ্চিতকর। সেই সর্ব, সর্বশক্তি, ব্র্গাই পগহুৎপত্তি-স্থিতি-লয়-কাবণ, 
এবং উত্ত ব্রন্গের স্ববপঞ্ানই বেদাত্তশান্ত্রের চরম গ্রতিগাঁধ)। তাহার 
কারণ এই যে, সকল উপনিষ্দই ব্রহ্মকেই জগতের স্থা-স্থিতি-লয়-কারণ 
বলিয়া গ্রতিপাদন করে। এবং বদ্দৌপর্দেশই & সকল উপনিষদে তাৎগর্ধা, 
এবং অট্দত ব্রশ্মজ্ঞানই উপনিষদূ সমূহের দা বেদাস্তশান্জের অবসান । 
পুর্বপক্ষে যে দকল আপত্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদিগকে খওন করিয়া 

৮ 


১৫৪ শরল বেদান্ত দর্শম 


কি প্রকারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা প্রমশঃ দেখান 
মাইতেছে। বাস্তবিক অধিকারিভেদই উক্ত আপত্তি সমূহের মূল কাঁরণ। 
ভিন্ন ভি নিয়াধিকারীর পক্ষে পুর্বপক্ষোক্ত ভিন্ন ভিন্ন তাঁৎপর্ধ্যই সম্গত। 
বেদবেদাস্তোক ক্রিয়া ঘারা আপন শারীরিক ও মানসিক উন্নতি পাঁধন 
করত ব্দোস্তশান্ত্ের আলোচনা ও ব্রদ্দের উপাসনা দ্বারা সাধক কর্ম 
নির্বাণের অধিকারী হইলেই সাধকের অজ্ঞান ঘুিয়া যাঁয়, এবং আখ্মজ্ঞান 
বা আধদ্বতজ্ঞান পরাদুভূতি হয়, এবং এই সংসার একেধারে মীয়াময় বলিয়! 
জাত হয়। এবং ইহার সত্যতা সাধকের দৃষ্টিতে লোপ পাঁয়। 


সপপশসপাস্ 88116 8 পাশা 


চতুর্বিধশ প্রবন্ধ । 


মহা বাক্য মংগ্রহ। 


ছান্দোগ্যোপনিষত বলিয়াছেন-. 

হে সৌম্য শ্বেতকেতা ! স্ট্টির পুর্বে অর্থাৎ ঈখরের মায়াঘাঁরা! উত্তীসিত 
হওয়ার পুর্বে নাম রূপ ক্রিয়াবিকারাদি বিশিষ্ট এই জগৎ এবং ইহার" 
অধিষ্ঠান সমস্তই কেবল এক অদ্বিতীয় দ্বগত-স্বজীতীয়-বিজাতীয়-ভেদ- 
দ্বহিত নধ্ামা্র * ছিল। কেহ কেহ বলেন প্রাঞতুতি হওয়ার পুর্বে এই 
জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান সমন্তই অমৎ ছিল অর্থাৎ জগৎও ছিল না! এবং 
জগতের অধিষ্ঠান কোন পদার্থও ছিল না! সমস্ত পদার্থের অভাব ভিন্ন 
আর কিছুই ছিল না। তীহারা বলেন সেই অধৎবা অভাব এক এবং 
অদ্বিতীয় ছিল অর্থাৎ মে সময় আত্মা, ঈশ্বর, অচেতনশক্তি, বা অন্ত কোন 
পদীর্ঘই ছিল না । তীহাদের মতে সেই অদৎ থা অভাব হইতেই এই 
সন্বাবিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাঁদেব এই উক্তি পঙ্দত 
নহে। কোন বস্ত বর্তমান থাকিলে তাহার ভাবাস্তর হইতে পারে। যদি 
কোন বস্ত না থাকে তবে তাহার কি প্রকারে ভাধাত্তর হইবে? বীজ 
হইতে বৃক্ষ হইতে পারে কিন্তু বীজ বর্তমান না থাকিলে কোঁথ! হইতে 
বৃক্ষ হইবে 1 জ্ঞান বর্তমান থাকিলে জ্ঞানের পরিবর্তন হইতে পারে কিন্ত 
যদি জানের বা জ্ঞানোৎগাদক কোন বস্তর অস্তিত্বই না থাঁকে তাহা হইলে 
জ্ঞানই পা কোঁথ। হইতে আসিবে এবং জ্ঞানের পরিবর্তনই বা কি করিয়া] 
হইবে? সুতরাং যর্দি কোন কালে একেবারে অভাব বা অসৎ থাকিত 
তাহ! হইলে সেই অভাবের ব! অসৎ ভাবের কখনই পরিবর্তন হইত ম|। 


সাপটি 





* অর্থাৎ তিনি মৎ ব| আছেন, ছিফোন। ও খাঁকিবেন। ভ|হ'র বিষ” আমর! কেবল 
এইমাত্র খন্ুভব করিতে গরি। 


১৫৬ রা বেদান্ত দর্শশ। 


: ষঞ্পূর্ণ অভাব হইতে কোন ভাব বা মৎ্পদার্থ হইতে পারে না । অভএব 


অবশাই দ্বার কধিতে হইবে যে কোনও কালে জগৎ এবং ইহার 
আঁখডান একেবারে ছিল এ। এখন হইতেই গাঁরে না এব” অসৎ ব। অভাব 
হষঈটতে এই যখন্ত জগৎ এবং ইহার অধিষ্ঠান উৎপয় হ্ইগাছে এইন্সপ 
আশঞ্চা। হইতেই গাবে ঘা। বাশ্থধিক সধ্বস্ত্ হইতেই এই জগৎ প্রকটিত 
হইমাছে। স্থষ্টিগ্রপঞ্চ উদ্ভামিত হওয়।র পুর্বে সমপ্য্ট সেই এক অদ্দিতীয় 
তেনরহিত মদ মাজ ছিগ। নোই মধ্বস্ত জড় থিলেন না। সষ্টি গ্রপঞ্চ 
বিস্তানপূর্াক আমিই বভতাবে বিবর্তিত হইৰ এই্সাপ বয্পনা করিয়াই মেই 
মস্ত দৃশা ও, দর্শন সখলিতু জগৎ তাবে গ্রকাশিত হইয়াছিলেন। শতয়াং 
মেই খগত-্মজাতীয়-বিজাতীয়'ভেন-রহিত সদপ্ত চিগায় ভি অন্য কিছু 
নহেন। ৯ 

ছান্দোগ্যোপনিযৎ অন্থত্র বলিয়ীছেন-- £ 

নামরপক্জিয়াধিশিষ্ট বর্তমান কালে যে জগৎ দেখিতেছ ইহার আত্মা বা 
প্বরূপ মেই সত্বামা। কেবপ ভ্রম দ্বারা মেই জেরহিত,সৎপদাথে আমর! 
আপনারদিগকেও অন্তান্ত জীবগণকে পৃথক,পৃথধা, উষ্টা বিয়া মনে কি 
এবং সমস্ত জগৎকে পৃথব্‌ পৃথক্‌ দৃশ্য বঞিয়ী। মলে কন্ধি। এই সমস্ত 
ডষ্টা। ও দৃশ্য পদার্থ মেই সতন্বরূগ আখ! ভি আর কিছুই নাহ। , বাস্তবিক 
কেবধ সেই সৎপদার্ঘই এক' মাত্র পারমার্থিক' সত্য এবং মেই সৎ গুদ্থই 
সমর গগতের, সমস্ত জীবগণের। আমার ও তোমার লাখ । আগ্াই 
সতের শ্বরগ। বুদ্ধি, মন, ইঞ্জিয় ও শরীর নিয়ত পরিধাধননীপ, দ্মতাং 
তাহারা কাহারও স্বন্প হইতে পায়ে না। তোমায়" শাম্মা ভি? ভুমি অগ্ঠ 
কৌন পৃথক, পদাথ লহ। তোমাৰ আত্মা সেই সত্দাথ, অতএব তুমিও 
সেই সৎপদার্থ। 

অষ্টম বা শেদ পরগাঠকে ছান্দোগ্যোপমিষৎ থশিগাছেন”+ 

আদর পরোক্ষ জান লাভান্তর তাঁহার অপরোঞ্চ জান গাভ কর্তবা। 
তন্ন ব্রঙ্গাতব জানিবার চে্ট করিবে। ব্রগ্ধা তবগেষণের শন্ক কোথাও 
যাইতে হ্য়না। এই শরীরে থে শুদ্র হদয়গগা আছে তাহাতে থে ক্ুপ্ 


চতুর্ধিংশ গ্রন্থ । , ৯৫৭ 


চিন্ময় আকাশ আছে তাহার অত্যন্তবে যাহা * আছে তাহার তত্ব জ্রানিতে 
পারিলে বরদ্ধোর তত্ব জানা যাঁয়। অত এব এন্বতত্ব জানিতে হইলে জীবের 
হদয়পয়ে অবস্থিত চিদ্মায আকাশে যাহ! কিছু আছে তাহার তত্ব অন্বেষণ 
করাধে এবং বিশেষরাপে জীনিবান চেষ্টা ফবিবে। এক্ষণে গ্রশ্ন হইতে 
পাবে যে,এই গুদ সবদয়পয্ে অবস্থিত গুদ্র চিশা্ আকাশে এমন কি পদার্থ 
থাফিতে পায়ে যাহা অন্বেষ্টবা ও জ্ঞাতব্য বলিয়। শাঙ্ে উপরিষ্ট হইয়াছে! 
তাহার উত্তর এই যে, এই বাহ্য আবাঁশ অনস্ত বলিয়া! প্রতিভাত হয় বটে 
, কিন্ত সেই চিন্নায় আবাশই বাস্তবিক অনস্ত। ত্বরণ, পৃথিবী, বাঁযু, সুর্যা, 
চন, বিছ্যুৎ, নক্ষত্রার্দি এই বাস্থ আকাশ বা ভূতাকাশে প্রতিটিত। কিন্ত 
ভুতাকাশস্থ এই সমস্ত পদার্থ এবং ভূত।কাশে নাই খুমন সমস্ত মন, বুদ্ধি, 
কামন। গ্রস্ৃতি গা 1এবং এই ভূতাকাঁ স্বয়ং দেই' চিদাকাশে খৃতিটিত। 
বাস্তবিক ভূতাকাশ'ও সমন্ত জগতের পৃথক, অন্তিত্ব নাই। পূর্বোক্ত 
চিন্ময় মাফাশের কল্পনা দ্বারাই ভূতাকাশ এবং সমন্ত জগৎ চিনায় আকাশে 
প্রতিভাত রহিয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত জগৎ এবং ভূতাকাশ উক্ত 
চিদাকাশের কল্পনামাত্র এবং মায়াময় ও অলীক। একমাত্র চিন্নায় 
আকাখই নিত্য ও সতা। পুনরায় এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি সমন্ত , 
ভূত মমন্ত জগৎ এবং সমস্ত মানগিক ব্যাপার এই হদয়পদাস্থিত চি্মায় 
আক]শে গ্রতিঠিত থাকে তাহা হইলে যখন জরা গণিতাদি বা শন্জাঘাতাদি 
দ্বারা এই শরীর জীর্ণ বা ধ্বংশ হয় তখন এই চিদ্ধায় আকাঁশেরই বা কি 
গতি হয় এবং এই চিন্ময় আকাশের অস্তভূতি এই সমস্ত ভৃত। এই সমস্ত 
জগৎ এবং এই সমস্ত মানপিক ব্যাপারেরই বাকি দশা হয়? তাহার 
উত্তব এই যে, জরা শক্রাধাতাদি দ্বারা জীবশরীর জীর্ণ বা বিনষ্ট হইলেও 
চিনা॥ আকাশ জীর্ণ বা বিনষ্ট হন নাঁ। ঘদ্দিও শরীরকে আপাতদৃষ্টিতে 
রহ্মপুর বলিঘা মনে করা যাঁয় বটে কিন্তু বাস্তবিক চিপায় আকাশ বা ওগ্গ 





% সশীরের অভান্তরে ইদ্ণদ্ে র্গোর উগলকধি হয় বলজিয়। শরীরকে এগপুধ মলা যম 
এবং আকাশের সায় নুঙ্,সর্ব্গত এবং অশয়ীর বলিয়। ব্দ্ধাও খন কখণ অ।কাণ নামে 
অভিহিত হন। 


১৫৮ সবল বেদান্ত দর্শন । 


এই শরীরে প্রতিষ্ঠিত নহেম। ইনি আগনিই আপনার গ্রতিষ্ঠা। ইষ্টানর 
প্রতিষ্ঠানের জন্ত অন্য কোন অবল্বনের গ্রায়োজন নাই। মমণ্ত জগৎ, 
সমস্ত কাম্য পদা, অমস্ত জীব শরীর, সমস্ত জীবের হারপদ্, অধিক কি 
বলিব যাহা কিছু অনাত্মপদার্থ আছে সে সমন্তই এই চিদ্বায় আকাশের 
কণ্পন। মাত্র তাং মে মমস্তই এই চিদ্জায় আকাশে সমাহিত। এই চিথ্ায় 
আাকাশই সমস্ত জীবের আত্মা, সমস্ত জগতের আত্মা এবং নিগু'ণ আত্মা। 
পাগ, পুথা, জরা, মৃত্যু শোক, ছুঃখ, ক্ষুধা, পিপাসা, ইঙ্াকে স্পর্শ করিতে 
পারে না। ইনি যাহা ইচ্ছা বা স্বল্প করেন তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পগ হয়। 
যাহারা এই মন্থুধ্য শরীরে থাকিতে থাকিতে এই আত্মীর তথ এবং ইহার 
সামন্ত সম্যক-ূপে জানিতে পারে না তাঁহারা অবিদ্যার অধীন 
থাকিয়া যায় কি্ত ধাহারা এই শন্ষা শরীরে থাকিতে থাকিতে এই 
আত্মার তত্ব এবং ইঠ!র ঘতাসন্বক্ন সমাক্রূপে জানিতে পারেন তাহারা 
অবিদ্যামুক্ত হইয়া পুর্ণকাম হন এবং ত্রহ্মোর সহিত অভিন্ন হইয়া! যাঁন এবং 
তখন তাহারা যাহ! কিছু সম্ষল্ন করেন তৎ্গণাৎ তাহা সম্পগ হয়। গ্র্জা- 
পতি বলিয়াছেন যে, অপহতগাপা, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুৎপিপাসাঁ- 
বিহীন, সত্যকাম, সত্যপক্ল্প আত্মাই অথেষ্টধ্য এবং বিশেষন্ধপে জাতিব্য। 
যে সাধক শান্তর ও আচার্যের উপদেশ দারা আত্মা বা ব্র্গকে পয়োক 
ভাবে জাগিয়া শাল্পোপদিষ্ট মার্ম অধলধন পুর্ধাক আত্মা বা ব্রন্ফে অপ- 
রোগ ভাবে জানিতে পারেন তিনি আগনাকে বর্ষ বগি! জানিতে 
গারেন। এট সমস্ত লোককে তিনি আাপন বল্পনামাত্র বঞিয়া দেখিতে ' 
পাল এবং কোন প্রকার কামন! তাহার অঞ্রাপ্য থাকে না। 
্ “বৃহ্দারণ্যনকাপুনিষৎ বলিয়াছেন-_ 

যাজবনাখির মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়নী নায়ী ছুই ভার্য্যা ছিলেন । 
তাঁহাদের £ মধো সৈত্রেরী ত্রঙ্গবাদিনী এবং কাত্যাগনী গৃহএয়োজপামুমগ্ধান" 
তৎগরা ছিলেন। গার্স্যাশ্রম পরিত্যাগপুর্ক” পারিব্রাঁ্যাশ্রিম গ্রহণ 
ফুরিবার সঙ্গ করিয়া যাজবন্যাখধি ঈৈনেরী দেবীকে বলিয়াছিলেন, হে 
মৈ্েযি! আমি এক্গণে সংগারাআম পরিত্যাগ করিব) যদি ভুমি অনু" 


চতুর্বিবিংশ প্রবন্ধ । ১৫৯ 


মোঁদন কর তাহা হইলে আমাদের যাহ| কিছু সম্পত্তি আছে তাঁছা তোমার 
এবং কাঁত্যায়নীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দেই। উত্তরে মৈত্রেমী খলিয়া- 
ছিলেন) হে ভগবন্‌! ঘুদি এই সমস্ত পৃথিবী ধন দ্বারা পুর্ণা হয় এবং সেই 
মমন্ত ধন ও পৃথিবী যি আমার হয়, তাহ! হইলে তগ্দার। দান ও অগ্নি- 
€হাতাদি কর্ম করিয়া আমি কি অমর হইতে পারি? যাঁজ্ঞবধ্য উত্তর 
ক্ষরিয়াছিলেন,+তদ্বারা তুমি অমর হইতে গার না। শরীর ইঞ্জিয় ও 
মনের তৃত্তিকর বস্তমমূহের অধিকারিগণের জীবন যে প্রকার হয় ধনপুর্ণ। 
সমস্ত গৃথিবী তোমার হইলে তোমার জীবনও তক্সপ হইবে। বিততপ্বার! 
অমৃতত্বগ্রাপ্তির কোন প্রকার আশা হইতে পারে না। ট্মত্রেয়ী বলিলেন, 
যাহা দ্বার! আমি অমর হইতে পারিব ন! তাহা লইয়া আমি কি' কৰিব? 
হে ভগবন্! আপনি অমৃতত্ব মাধনোপায় পুরিজ্ঞাত আছেন, অগ্ুগ্রহপুর্ববক 
সেই উপায় আমাকে বলুন। যাঁজবন্ধ্য বলিঘেন, হে মৈত্রেয়ি | তুমি 
চিরদিনই আমার প্রিক্পপারী, পরন্ত তোমার এক্ষণকার বাক্য অতিশয় 
গ্রীতিকর। অত্বএব অমৃতত্বমাধক তোমার অভীষ্ট আত্মজ্ঞান এক্ষণে 
বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া! শ্রবণ কর। তরী যে পতিকে তাল বাসে 
তাহা পতির স্বার্থের জন্ত নহে) আপন স্বার্থের জন্তই স্ত্রী পতিকে ভাল 
বামে। স্থায়ী যে পরীকে ভাখ বাসে তাহা গদ্ধীর স্বার্থের জন্ত নহে। 
আপন স্বার্থের জন্তই স্বামী পত্ভীকে ভাল বাসে। পুত্রের স্বার্থের জন্ত পিতা 
পুত্রকে ভাঁগ বাঁমেন না, আপন স্বার্থের জঙ্ঠই পিতা পুত্রকে ভাগ বামেন। 
ধনের স্বার্থের জন্ত মঙ্যা ধমকে ভাল বাদে না) আপন দ্ার্থের জন্তই 
মন্ষ্য ধনকে ভার বাঁসে। ত্রান্মণের স্বার্থের জগ্য লোক সুবল বাদাণফে 
ভাল বাসে না) আপন স্বার্থের জন্যই লোক সকল আা্ষণকে ভাল খাসে। 
ক্ষতিয়েব স্বার্থের জন্থ ক্ষত্রিয় লৌক নকলের গ্রিয় নহে ॥ আপন স্বার্থের 
জন্যই লোঁক সকল শল্রিয়কে ভাঁদ বাঁদে। শ্বর্ণ, মর্ত্য, পাতাল গ্রভৃত্তি 
ভূবন কলের স্বার্থের অস্ত উক্ত ভূবন সকণ মন্ুযোর প্রিয় নহে.) মনুষ্থোক় 
আপন স্বার্থের জন্ই মনুষ্য উক্ত ভূবন সকলকে ভাল বাঁসে। দেবগণের 
স্বার্থের অন্ত মনুধা দেবণকে ভাঁপ বাসে না; আপন স্বার্থের জন্তই মন্থুষণ 
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দেবগণকে ভগ বারে । বেদগণের স্বার্থের জন্য বোগণ প্রিয় নহে) আগন 
স্বার্েব গন্ঠই মহ বেদগণকে ভাল বাসে। ভূতগণের স্বার্থের জন্ত ভূত- 
রণ প্রিয় নহে) আপন স্বার্থের অন্ঠই মহয্য ভূতগণকে ভাঁধ বামে। সমস্ত 
পদার্থের স্বার্থের জন্ট সমস্ত পদার্থ প্রিয় নহে। আপন স্বার্থের অন্ধ ম্ুষ্য 
সমস্ত পদার্থকে ভান বাঁমে। অতএব আপনিই অর্থাৎ আত্মাই সর্ধাপেগ! 
প্রিয়। এই আত্মাকে জান! মনুষ্যের গ্রধান কর্তবা। তজ্জন্ত ইন্দ্রিয় মল 
ও বুদ্ধিকে সমস্ত অনাত্মপদার্ঘ হইতে আবর্ষধপুর্বক আত্মতত্বাহসপ্ধানতৎপর 
হুইবে। ভগবন্তজগণের এবং গুরুর নিকট আজ্ুতন্ষ শ্রবগ করিধে। 
আত্মতবোপদেশক শাস্ত্র সমূহ পাঠ করিবে। শাপ্রের অবিরোধী তর্চ এবং 
ভগবস্তজগণের ও কর উপদেশদ্বারা শান্সবাক্য সকল বিচাবপুর্বক শাস্ত্রের 
মিদ্দাস্তকল আপন খুদয়ে প্রোথিত করিবে এবং অনন্তমন আগার ধ্যান 
কখিংব। এইনসপে আখ্খতত্বের অন্গসন্ধান শ্রবণ ও মনন এবং আত্মার ধ্যাপ 
করিতে করিতে আত্মার অপরোক্ষঞ্ঞান লাভ হয়া তখন সমস্ত পদার্থের 
সম্যক্‌ তথ বিদিত হয়। তখন দেখ] ঘা একমাত্র আত্ম।ই নিত্য ও সত্য 
এবং আত্মা! ভিন অন্য সমস্ত পদার্থই কল্পিত মায়াময় ও অলীক এবং আঁ্াাই 
আপনাকে জষ্টা দৃশ্য ও দর্শন প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ভাবে এ্রকাশ করিম! 
রাখিয়াছেন 1 যেমম ত্য বলিয়া মদীচিকার অন্ধাথন করিগে মনীটিকাই 
জীথকে বিপথে এইয়া গিয়া জীবের অনিষ্টে্ধ ধারণ হয় সেইনাপ 
বাণ জাতিকে আতা হইতে পৃথক, ও অত্য পদার্থ মগে বিয়া ত্রাণ 
জাতির দেবা করিলে ত্রাঙ্গণজাতিই পর্গাজ্ঞানগাধন মার্গ হইতে 
সেবককে ভ্র্ট করিবার কারণ হইগা গেবকের অনিষ্টের খারণ হয়। 
মেইকপ ক্ষুবিয়জাতিকে আম্মা হইতে পৃথক্‌ ও সত পদার্থ মনে করিয়া 
ক্ষত্রিয়জাতির মেবা করিলে শাপ্রিয়জাতিই সেবকের খ্ু্গজানপাধন মার্স 
ভরষ্টের কারণ হইয়া গেবকের অনিষ্টকর হয়। মেইন্বগ ভুবন পকগ, দেব 
নকল, বেদ মকল, ভূত দকল, বা! সমস্ত. জগৎকে আত্মা হইতে পৃথক, 
ত্য পদার্থ মনে করিয়! ভূবন সক, দেব সকল, ধেদ সক, ভূত সকল 
সত অগংকেঠেবা করিলে উক্ত যেবিত পদার্থই করন্মজ্ঞান সাধনমার্স 
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হইতে সেবককে ভ্র্ট কবিবার কারণ হইয়া সেবকের অনিষ্ঠকর হয়। 
বাস্তবিক ত্রাঙ্গণজাতি, ্ষত্রিয়জাতি, ভূবন" সকল, দেব সকল, বেদ শক, 
ভূত সকল এবং সমস্ত জগৎ আত্মামাত্র। আত্মা ভিন তাহাদের পৃথক 
অস্তিত্ব নাই। যেষন মবীচিকাভ্র হেতু মর্ভূমি জলরাশিপ্প গ্ভার 
গ্রতীযগান হয় মেইবপ অবিদ্যাবশত নিওণ আত্ম। জগৎ এবং জীবভাবে 
ধিবর্তিত হয়। মরীচিকান্রম অপস্থত হইলে যেমন মর্ভূমি বাঁদুক1- 
রাশি বলিয়া দৃষ্ট হয় মেইরূপ অবিদ্যা লৌপ পাইলে নিগুণ আত্মা 
সচ্চিদানপ্দ বলিয়াই দৃষ্ট হন। 'আত্মতত্বাণ্থেষণ, আত্মতত্ব শ্রবণ, আত্ম- 
তত্ব মনন, এবং আত্মতব ধান দ্বারা আত্মতর্ব বির্িত হয গবং আত্ম- 
তন্ধ বিদিত হুইলে সমস্ত অনাত্ম পদার্থ মায়াময়" ও অলীক বলিয়া! দৃষ্ 
হয়। অনাত্ম পদার্থ অমংখ্য সুতরাং সমস্ত অনাত্স পদার্থের, তত্ব অম্বে- 
ষণ, শরবণ, মমন, ধ্যান এবং জ্ঞান অসন্তব। বিশেষতঃ অনাত্ম পদার্থ 
বাস্তবিক আত্মার সঙ্কল্প মাত্র বলিয়া অনাত্ম পর্ার্থের জান থার আত্মজ্ঞান 
হুইতেও পারে না। ছুন্দুভি আঘাত, শঙ্খধবনি বা বীথাবাদন করিলে 
য়ে শব উখিত হয়' সেই শব্দকে যেমন কেহ অন্ত উপায়ে সপ্পূর্ণভান্ে 
আয়ত্ত কবিতে পারে না কেবলমাত্র ছুন্দুভি এ বা বীণা গ্রহণ দ্বার! সেই 
ছুন্দুচি শঙ্খ বা বীণাঁাত শবও আয়ত্ত হয় সেইরূপ অঙস্মার কল্পনা" 
গ্রন্ছত অনাত্ম পদার্থ মমৃহ কেহই অন্ত কোন উপায়ে সপ্পূর্ণভাবে আমুন্ত 
করিতে পারে না কেবলমাত্র আত্মাফে অবলম্বন করিলেই সমস্ত অনাত্ম 
পদার্থ আয়ত্ত হয়। অতএব অনেষণ, শ্রবণ, মনন এবং ধ্যান গার আত্মদ 
জ্ঞান লাভই কর্তবা। যেন সৈদ্ধবথণ্ডের সমন্তই লবধময় এবং তাহার 
ভিতরে, বাহিরে, পারে, সর্ধাজই ববণ ভিন্ন আয কিছুই নাই সেইন্সপ 
আত্াও সমস্তই গ্রঙ্জানময় এবং প্রজ্ঞান ভিন্ন বাস্তবিক আত্মাতে অগ্ঠ 
কিছুই নাই। যখন আপন সক্কল্ দ্বারা ভূত সকলকে স্থতি কুরিয়। আত্মা 
জগত্রণে বিবর্তিত হন' তখনই তাঁহার কল্পিত জীব তাঁহাকে নানা ভাবে 
অবলোকন করে এবং তাহাকে নানা নামে অভিহিত করে|, আবার 
যখন তিনি সেই সঙ্বল্প সন্বরণ করেন তখন সমস্ত জগৎ+ তাহাতে বিলীন 
চি 
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হইয় যায় এবং তথন আর তীঁহা কোন প্রক্ষার দপ গুণ বাঁ সংজ্ঞা 
থাকে না। তিনি নিগুএ অদ্বিতীয় গ্রজ্ঞানভাবে বিরাজ খয়েন। 
বৃহদারণাফোপনিধৎ অন্তর খলিমাছুন-- 

এক্ষণে যাহা কিছু আছে স্থির পুরি এ সমস্তই কেবল এক প্রন্ধমাত্র 
ছিল। গেই ব্রশ্না মায়াঘার! এই বিশ্ব ঝ! মর্ধগূপে বিবর্তিত হইগছেন। 
বাস্তবিক এই বিশ্বের পৃথক, অস্তিত্ব নাই, মায়! দ্বারাই ডর ও দৃশ্যে 
পৃথক্‌ অধিত্ব ভ্রম হয়। এ সমস্তই থেই অগ্ম এবং প্রগীই সর্ধা। তত্জর 
গুঞয “গই মায়াতীত ব্র্ষকে আগন আত্মা বঙ্গিয়া জানেন এবং তাহার 
নিশ্চিতগ্ঞান হয় যে আমিই তরঙ্গ এবং আমিই অর্ব। যে আাধনা দ্বার 
এই জান হয় ওাহা কেবন মনুষ্য জীতিতেই পর্যাবমিত নহে। দেবতা, 
খাবি এবং মন্থ্য্যদিগের মধ্যে যে কেহ তপদ্যাথলে এই জ্ঞান গাইয়াছিশেন 
তিনিই আপনাকে এগ বা অর্ধ বাণয়া আনদিতে গাফিয়াছিলেন। মেই 
ব্থাই আমার আতা, আমিই ভ্রশ্থা এই জাম পাইবামা দামদেব খধি 
দেখিয(ণেন যে তিনিই মগ, তিনিই হুর্ধয। ভিণিই সর্ধ। বর্তমান 
ফাদে খাদ কৌন সাধক সি ছিতি আয়ের সাঁ্ী যেই দির্ধিকার নিও 
ভ্র্মকে আপনার আত্ম! ঘা স্বরূপ বলিয়া অপরোক্ষতাবে জানিতে পারেন 
এবং আমিই ব্রঙ্গ এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান প্রাপ্ত হদ তাহা হইলে তিনিও 
স্মহর্ষি বামদেবের গ্থায আপনাকে আমিই সর্বা এই ভাবে দেখিতে পান। 
কোন ব্যক্তি এমন কি টৌবতারাঁও উত্ত সাধকের “আমিই সর্ধ” এই 
প্রকার অপরোক্ষজানে কোনরগ বিগ করিতে সম্র্থ হন না। 

বৃছদারণ্যকোপনিধদ্‌ পুনরায় খপিয়।ছেন-_ 

ন্ম ছিগেন না বা থাকিবেন না এমন সময় বাগান বা অবস্থা ছিপ 
না এবং থাকিবে না) অন্মের আদি এবং অন্ত নাই, ইনি অনাদি এবং 
অনন্ত। ইহা ছাঁড়। কেহ বা কিছু নাই, ছিল না ও থাকিবে না, ইনি 
পর্ধা। ইহার অভ্যন্তরে কৌন পদার্থ নাই,ইনি সর্ধাস্তর়। ইহার বাহিরে 
অন্ত কোন পদার্থ নাই ইনি সর্ধাধার। ইনি সমন্ত জগতের স্মন্ত জীবের 
বং সমস্ত পদার্থের আতা আতা কি পদার্থ ভাহার যথা তব ন। 
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জানিরেও জীবমাঁত্রই একটী অনির্কচনীয় পদদার্থকে আত্মা বপিয়া জানে। 
এই আত্ম! স্বগ্রকাঁশ অর্থাৎ যদ্দিও ইহার রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শ-শবব প্রভৃতি 
কোন প্রকার ইন্জরিযগম্য গুণ নাই তথাপি ইন্াঁকে বকলেই আঁগন আজ] 
বাশ্বনূপ বনদিয়া জাঁনে। ব্রদ্ধ সেই সর্বজনজ্ঞাত আত্মা এরং তিনিই 
একমাঁজ ত্রষ্টা, শ্রোতা, মত্তা, বোদ্ধা এবং বিজ্ঞ/তা এবং তিনিই সমস্ত 
জগ্গথকে অনুভব করেন। ইহাই সকল বেদান্তশান্ত্ের উপদেশ এবং 
ইহাই সমস্ত বেদাপ্তশাত্ৈর উপপংহ্বত অর্থ। 
ঈশোপনিষৎ বঞ্গিয়াছেন-_ 

পর্মাধক যতকাল অবিদ্যাগ্রন্ত থাকেন ততকাল তীঁহার পঙ্গে তগ 
উপাসনাদি ক্রিয়া বিহিত এবং উক্ত ক্রিয়া ঘবারা অবিদ্যা নষ্ট হইেই 
সাধকের ব্রদ্ষজ্ঞান হয়” শান্তর এই তথ্য যে সাধক অবগত আছেন ভিনি 
তপ উপাঁসনাদি শান্রবিহিত ক্রিয়া দ্বারা অধিদ্যাঁনিত অজ্ঞানদ্বপ মৃত্যু 
অতিক্রম করত অদ্বয়-ব্রহ্ষ-তৰব জানিতে গারিয়া আপনার অমর স্বশ্াঁব 
বিদিত হন। 
ঈশোপনিষৎ অন্থাত্র বলিয়াছেন--. 

হে জগণ্পোষক | হে জগত্প্রীণ! হে জগৎ্-নিয়ামক | হে বিরাট- 
পুরুষ | হেক্ুধ্য! তোমার কির়ণজাঁণ সম্বরণ কর, তোমার জ্যোতিঃ 

শউগমংহা'র কর। তুমি প্রদয় হইয়া তোমার কষ্যাণতম দ্বরূপ আমাকে 

দেখাও। যিনি তোমার আত্মা বা স্বরূপ, তিনিই গ্রন্কৃতির অধ্যক্ষপুরুষ, 
তিনিই আমার আত্ম! বা স্বরূপ এবং আমিই তিনি। 
কেনোপনিষৎ ষিয়াছেন-- 

". ধাঁহাকে বাক্য দ্বার প্রকাশ করা ঘাঁয় না, ধাহা কর্তৃক এযুক্ত হইয়া 
বাক্য দকল জীবগণের মনে ও শাঞ্সবাঁক্য সকল খধিগণের মনে উদয় হয়, 
সেই অনির্ধচনীয় সৎ পদার্থকেই রঙ্গ বলিয়া জান। ঈখর, হিরণ্যগণ্ড, 
বিরাট গ্রভৃতি উপাবিবিশিষ্ট উপাস্ভাঁৰ সকল ব্রঙ্গ নহেন। 

ধাহাকে মন দ্বারা চিন্তা কর! যায় না, ধাহা কর্তৃকি প্রমুক্ত হইয়। মন 
চিন্তা করিতে পারে, দেই অভিভ্তয সৎ পদার্থই বঙ্গ | মাগাএভাবে ভিন্নিই 
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ঈশ্বর, হিরণামর্ভাদি উপাধিবিশিষ্ট ভারে সন্র্লিত হন। এই উপাধিবিশিষট 
উগানা ভাব সকথ ব্রহ্ম হেন । 

যাহাঁকে ইন্িয়গণ দ্বার দর্শব, রণ, আ্রাণ, আঁশ্বাদন ও স্পণ কর! 
যাম না, ধাহ! কর্তৃক এযুক্ত হইয়। ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন কর্ণ করে, 
মেই সৎ পদার্থই ব্র্দ। মন ইপ্রিগাদি সমঘিত এবং রাগ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, 
খণাদি গুণবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভাদি উপাধ্য ভাব যঝণ এক্স নহেন। 

ইন্জিয় মন, বুদ্ধি এভৃতি দ্বারা ব্রদ্ধকে জান| যায় না, বণ ভগীবস্ুক্- 
গণের ও গুরুর উপদেশ শ্রবণ, শীল্্ালোচনা ও শান্সগতে ধানাদি রিয়া 
করিতে করিতে ক্রমণুঃ অঙ্গের অনুগ্রহে ত্রহ্কে জান। যাঁয়। যিনি এই 
তথ্য আনিগ়াছেন এবং ব্রগ্গ জানিধার জন্ত, তদন্মারে তপমা। করিতে 
থাকেন তিনিই ক্রমশঃ বরঙ্গকে জানিতে পারেন। কিস্ত মায়াগরুত 
উপাধিবিগিষ্ট কোন অনাত্ম পদার্থকে মিনি গা বঙ্সিযা মনে করেন, এবং 
ব্রগ জানিয়াছি এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হন এবং ব্্মকে জানিবার আর কোন 
চেষ্টা করেন না,তিনি ব্রর্গকে জানিতে পারেন না। যাহার! বরঙ্গকে 
ইন্জরিয়, মন ও বুদ্ধিরঅতীত বলিয়া জানিগ্নীছেন, তাহারা তাহার তত্ব 
বুঝিয়াছেন। যাঁহাঝ। ব্রহ্মাকে ইঞ্জিয়, মন ও বুদ্ধির গোচর কোন পদার্থ 
বিয়া মনে করে তাঁর! ডাহার তত্ব ধুঝিতে পারে না। 

বাহ্য এবং অন্তর্গথহেতু যেকোন গ্রকার জান বাধোধ হয় গনেই 
সমস্ত ধিধারশীল বোধ হইতে পৃথঝ এবং মেই সমপ্ত ধোধের পাগীক্ষণণ 
অবস্থিত চিচ্ছক্তি মা্রকেই ধিদি ব্রন জামিগা গ্রত্যেক বোধের সহিত 
উক্ত চিচ্ছক্তির অমুঙ্গব করেন তিনি, ক্রমশঃ অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্য মেক্ষ 
প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আপনাকে অজর, অমর, আনম! বলিয়া গাঁনিতে পাঁধেম। 
অনাতববন্তথ সকলকে মায়াময় বলিয়া পরিত্যাগ পূর্বক উক্ত চিচ্ছক্তি 
মা্রকে আত্ম! বলিয়া অথধারথ করত উহ্থার গ্রতি অগা স্থির রাখতে 
রাখিতে আত্মবিধ্য। লাঞ্চ হয়। এই আ'ত্মবিদ্যাই খোঞ্চ গাঁভের উপায়। 

যদি কোন দাধক এই মনধদদেহে থাকিতে থাকিতে আত্মস্জোনলাভ 
করিতে পারেন তবে হার বিদ্যা খুটি যা এব তিনি পারমার্থিক 
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গত্য জানিতে পারেন! আর যদি তিনি আত্মত্ বুঝিতে ন! পারেন, 
তাহা হইলে জন্মমরণ[দিসন্বগ সংসারগতিতে থাকিয়া বারংবার জদামুতু/ 
পথিগ্রহ করত তাহাকে বহুকাপ কষ্টভোগ করিতে হয়। ধীমান্‌ ব্যক্তি- 
সকণ পর্ধভুতে এক আত্মাকে অবলোকন করত এই অবিদ্যামূলক অগৎ 
" হইতে আপন আপন মন ও বুদ্ধি প্রত্যাহার করেন এবং আপনাদিগকে 
অজয়, অমর, আত্মা বলিয়া! জানিতে গারেম। 

কঠোগনিষৎ্ড বলিয়াছেন_- 

ইন্্িয় মকগ অতিশর স্থম। ইন্্িমমকঘ অগেকা ইন্দিয়জন্ত বপ-রস- 
গ্রন্থস্পার্ণ শব্বাদি-বোধ-সকল সুক্ম ও শ্রেষ্ঠ । উক্ত বোধ সকল অপেক্ষা মন 
সুম্প ও শ্রেষ্ট। মন অপেক্গণ বুদ্ধি হুশ্ম ও গ্রে্ঠ। বুদ্ধি অপেক্ষা বিজ্ঞান 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের সমষ্টি বা হিরণ্যগ্ভাখ্য মহত্বত্ব হুশ্মা ও 
শ্রেষ্ট। মহত্ত্ব অপেক্ষা সর্বকাধ্য-কারণ-শক্তি-মাহাবরূপা! অগদীজভূত। 
গ্রন্কতি কুগ্ম ও প্লে্ট। অব্যক্ত গ্রক্কৃতি হইতে নিণ চিল্মাত্রপুরুষ হুগ্ষা ও 
শরে্ঠ। চিদ্মাত্র পুরুষ হইতে কোন পদার্থ হম বা গ্রেষ্ঠ নাই। চিন্মাত্রপুঞ্ষই 
নুঙ্মাতম ও শ্রেষ্ঠতম এবং চি্যাত্র পুকষই সংসারিগণের চরমগতি। 

ফঠোপনিধৎ অগ্তত্র বলিযাছেন__ 

ইন্জিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ,মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ট, বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ডের 
মনে।ময় কোধ বা মহত্ত্ব বা মমন্ত জীবের বিজ্ঞান মন বুদ্ধি 
অহঙ্কার এবং চিত্তের স্মষ্টিই শ্রেষ্ঠ, মৃহত্তত্ব হইতে অব্যক্ত গ্রক্কৃতি 
শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত প্রক্কৃতি অপেক্ষা সর্ধাব্যাগী সর্বনিঞ্গ + বিবার্জীত আমা! 
প্রে্ঠ। এই আত্মাকে অপরোগ্ষভাবে জানিতে পারিলে জীব সংসারগতি 
হইতে যুক্ত হইয়া অমৃতত্ব গ্রাপ্ত হন। রূপ রগ গন্ধ স্পর্ণ শব্বাদিগুণ ইহার 
নাই, ইক্জি়মমূহ দ্বারায় কেহ ইই।কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে ন।। ভগ- 
বন্তক্তগণের ও গুকর উপদেশ ও শান্ত শ্রবণ দ্বারা ধাহার! ইহার তত্ব 
গরোগ্তাবে জারিয়াছেন,শান্ত্ের অবির়ে।ধী তর্কের দ্বারা শান্ের সিধধান্তে 





* লিদ--চিত বা একুতি ধর্ম । 


5৬৬ সরল বেদান্ত দর্শন । 


ধাহাদেধ স্থির খিশ।ন হইয়াছে এবং উঠার ধ্যান দ্বারা বর ইঠ।কে 
অ।খোণহাবে দেখিবার অধিকারী হইয়াছেন, কফেবণসাঞ তাহারাই 
ইহাকে আন 0151 আশির আপনাধিথকে অন্জর অমন, চিন্যায় অনা 
বলিয়া জানিতে গাগেন। 

গ্রশ্নোগনিধদ, বধিয়াছেন-- 

ভগবার্‌ পিপ্লাদ সুকেশাখধিকে বণিলেন,-হে সৌম্য | ঘে পুরুষে 
এই যোঁড়শ-কলাময় জগৎ, ভাসমান হয়, যেই নিষ্ধল পুরুষকে জানিবার 
জন্ঠ দেশাস্তর মাইতে হয় না। এই শগীরের অভ্যন্তরে হাদয়াকাশেই 
তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্ত হায়াকাঁশে তাঁহাকে দেখিতে 
গাওয়া যাঁয় বলিয়া কি তাহার আয়তন অতি ম্ষুদ্র? না, ভাহা মহে। 
বান্তরিক তীঁহারই মায়াবশে জ্ু-দৃশ্য-ন্বমিত এই সমস্ত জগৎ তীহাতে 
কন্পসিওম/৭। কাহার উৎক্রান্তিতে আমিও উৎত্রাত্ত হইব এবং কে 
গ্রতিঠিত থাকিলে আমিও গ্রতিষ্ঠিত থাকিব” ইহ। ভাখিয়া তিনি মব্বাগরথমে 
(১) গ্রাথকে শনি করিয়াছিথেন। অনত্তর তিনি (২) বিজ্ঞান, ,৩) আকাশ, 
€8) খামু, ৫) অগ্নি, (৩) জল, (৭) পৃথিবী, ৮) ইঞ্জিমসমুহ, (৯) অন্তঃকরণ, 
(৯) ধান্ত যবাদি অয (১১) ভূক্তঅম হইতে উৎপাঁদ্য সামথ্য, (১২) 
সর্ধকর্শমাধনরূপ তপ্ত, ০১৩) বেদৌক্ি মনত সফল, (১৪) থেদোক্ত কমা 
সফল এবং (১৫ কর্ণের ফগ মকল এখং (৯৬) বন্ত ও ব্যক্জি পকথের নাম 
সথষ্ট হইয়াছিল। 

যেমন যদুগ্রবাস্প হইতে উত্তু* নদী মকণ যতগণ এবাহিত থাকে 
ততক্ষণ তাহাদের পৃথক, পৃথক, নাম থাকে, কি অধুজে পতিত হইবার 
পর তাহাদের ভিয ভিম পপ ও নাম বিলুগ্চ হইয়া যায় এবং সমন্ত জলরাগি 
তখন কেন সমুদ্র নাঁমে অভিহিত হয়, সেইরূপ পুরুষ হইতে সন্ভৃত্ত এই 
যোড়ণকল! মহা! গ্রাণয়কা থে পথম বিশান হয এবং ভাহাদের নাস ও 
দ্বধগ বিলুপ্ত হয়। তখন আগ ঝেন এক ত্র থাকে ল। এবং তখন যে 
সৎ চিৎ পদার্থ মাত্র বর্তমীন থাকেন তাহা! কেবণ পুরু'য নামে অভি'ইত 
হইয়। থাকেম। যে আধক ভু্নবপ্তক্রগণ এবং গুরু কতৃকি উপদিই হুয়া 
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বেদান্ত শান্্র আলোচন! পুর্ধক ভক্তিভাবে উত্ত পুরুষকে উপাদনা করত 
উক্ত পুরুষের অনুগ্রহে উত্ত পুরুষকে জানিতে পারেন মেই সাধক আপন 
আত্মাকে উক্ত পুরুষ হইতে অভি এবং আপনাকে পুর্ধোজ্জ যোডশফ্তা 
হইতে পৃথক, নিক্চল এবং অমরপুরুধ বলিম্ক। আনতে গারেন। এ বিষয়ে 
একটা শ্লোক আছে, তাহার মর্ম এই. 

যেমন রথচক্রের নাভিতে চক্রের অর্দল সকল প্রতিষ্ঠিত থাকে সেইরূপে 
এই যোড়শকলা সমূহ বে পুরুষে গ্রতিষ্টিত আছে তাহাকে জানিধার চেষ্া 
কর। 

মুগডকোপনিষৎ বলিয়াছেন_- 

নাম ব্ধপ পন্থলিত যে জগৎ জন্মে দেখিতেছ বাস্তবিক উহার বস্তত্ব 
নাই। অবিদ্যাবশতঃ উহাকে সত্য বলিয়া বৌধ হইতেছে। 'ভ্রমনণত 
ঘেমূন বজ্জুতে সর্পত্রম হয় সেইরূপ অবিধ্যাবশতঃ ত্র্মে জগৎ ভ্রম 
হইতেছে। বাস্তবিক অমৃত ত্র্াই সশ্গুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দ্িণে, 
অধোদিকে এবং উর্দে বিরাজমান রহিয়াছেন1 একমাত্র ত্রহ্গাই এই এমপ্ণ 
জগতরূপে ভানমান রহিয়াছেন। এই জগৎ মেই শ্রেষ্ট ব্রগ ভি আর 
কিছুই নহে। 

মুওকোপনিষৎ অন্থত্র বলিয়াছেন 

যখন সর্ধকর্তা, ঘর্কেশ্বর, সর্ধব্যাগী, সর্বকারণ, চিঘিয় আত্মাকে সাধক 
অপরোগ্ ভাবে জানিতে পারেন তখন সেই বিদ্বান সাধকের পুথ্য-পাঁপ- 
রূপ সমস্ত বন্ধনকারণ দগ্ধ হইয়। যায় এবং তিনি নিরগ্রন আত্মার সহিত 
অভিন্ন হইয়। যান। 

মাওুক্যোপনিবৎ বলিয়াছেন-- 

এই লমন্তই ত্রণী। এই আত্ম! ব্রন্মা। সেই ব্র্গা ৰা আত্মা চতুষ্পাৎ 
অর্থাৎ সাধকের অধিকারতেদে ইনি চারি ভিন্ন ভি গাদে বা ভাবে [তন 
ভিগ সাধকের নুদ্ধিতে গ্রকাধ হন এবং একই মাধকও আপনার উন্নতির 
ভির ডিন্ন অথস্থায় ইহাকে ভিগ্ন ভিন্ন ভাবে দেখিতে পান। স্থুমভাব 
হইতে আরও করিয়া সাধক ক্রুগগঃ হক্াভাব গ্রহণে অধিষষারী হন। 


১৬৮ সরল বেদান্ত দর্শন । 


তগপ্যা দ্বারা সাধকের জ্ঞান যতই খাড়িতে থাকে বর্গ বা আত্ম তত 
ছুক্মাতর ভাবে সাধকের জ্ঞানপথে গরকাশিত ইন। অবশেষে মাধক ব্রঙ্গকে 
সর্ধ গ্রকার উপাধিমুক্ত আপন নিও'ণ আত্মা বিয়া দেখিতে পাঁন। তথন 
সাধক মুক্ত হন। 

গ্রথম পাদে ব্রহ্ম বা আত্মা অধিধ্যাস্ত সাধক কর্তৃক সমগ্িরূগে খিয়াট 
পুরুষ বা বৈশানর ভাবে এবং ব্যষ্টিকাগে বিশ্ব বা দেব ভিষ্যক, নরাদিভাবে 
দৃষ্টহন। অবিদ্যাগ্ন্ত পাধক মনে করেন মে জীগরণকালে যে সমস্ত 
পদার্থ জীবের জ্ঞানগে(টর হয় তাহাদের সমট্িক্নগ এই জগৎ সত্য এবং 
ইহাই বিরাটপুরূয এবং ইহাই ইহার অধিষ্ঠাত্ড এবং ভোক্ত|। অবিদ্যাগ্রস্ত 
সাঁধক মনে করেন থে এই বৈশ্বীনর পুরুয বহিঃগরজ্ঞ অর্থাৎ ই মনের 
বাছিরে স্থিত এই জগৎ মর্বাদা ইইর জ্ঞান পথে রহিয়াছে। অবিদ্যাগ্রন্ত 
সাধক মনে করেন যে এই বৈশানর পুরুষ মণ্তক, চক্ষু, প্রাণ, মধ্যণেহ) 
বস্তি নোভির অধোভাগ), পদ এবং মুখ এই সাতটা অঙ্গ পত্ধিগরহ করত 
ব্যষ্টি ভাবে ছিন্ন ভিন্ন জীব রূপে দৃষ্ট হন। এবং যখন ইনি সমষ্টি অর্থাৎ 
বিরাট ভাবে দৃষ্ হন তখন স্বর্গলোক ইহার মন্তব, হু্যয-চমুঃ, বায়ংগ্রাথ 
আঁকাশ-মধ্যদেহ, জল-বহি, পৃথিবী-পণ, এবং অগ্নি'মুখ। অবিরত 
সাধক মনে করেন যে ইহার একোনবিংশতি (১৯) উপগন্ধি দ্বার আছে, 
যথা--(ব্যেছিভাব্) চু, কর্ণ, নাগিকা, জিহ্বা, থক, এই পঞ্চ আানেক্িয় । 
বাক, গাঁণি, গাদ, গাযু, উপস্থ এই পঞ কর্শেঞজিয় ) গণ, অপান, লমান, 
ব্যাগ, উদান এই পঞ্চ খামু) সঙ্ঘল্প বিকল্লাতধ মন, অহঙ্কার (অর্থাৎ আমি 
একপ্রন পৃথক, মত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি এইগপপ ধোধ), বুদ্ধি, এবং টিত্ব। 
এবং (সমষ্ ভাবে) দর্শন, আব্ণ, আজাণ, আন্বাদান এবং ল্গশন এই পঞ্চ 
বোধশক্তি ১ শব্দ করণ,গ্রহণ, গমন,বিগর্জন এবং জনা এই পঞ্চ বরুশক্তি , 
জীবনশি, মৃত্যুণক্ি, পরিবর্তন, বিশ্লেষণ ও এক বা বহু দ্রধা বা শঞ্জি 
হইতে অন্ত প্রকার রবের বা শক্তির বন্কগনশত্তি, আকর্ষণ বিএবরণ 
আকুঞ্চন গ্রধারণশন্তি এবং জীবের কর্মফগ এদাণ শক্তি এই পঞ্চ একার 
গ্রান্থতিক শক্তি সমষ্টি সল্প বিকমাআক মন সমষ্টি অহ্ষার মমি, বুধ 
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বমি এবং চিত্তঘমণ্ি | অবিদ্যাগরস্ত সীধক মনে করেন যে,উক্ত উনবিংশতি 
উপলব্ি দ্বার দিয়া জীবদকল ও বিরাটপুরুষ ব্যবহারিক অগতের সমস্ত 
স্কুল বিষয় ভোগ করেন। 

ঘবিতীয়পাদে ত্রঙ্গ বা আত্মা, অপে্গাক্কত উনতমাধক ধর্তৃক, ব্যষ্টিভাবে 
তৈজসপুরুষ এবং সমষ্টিভাবে হিরণ্যগর্ভ বা কুত্রাগ্র।ভাবে দৃষ্ট হন। ন্বপ্নকালে 
কোনও বন্ত ইঞ্জিয়গণের সমক্ষে না থাকিলেও এবং আনোক্র্য় অথব! 
বর্ষেজিয় কোন কর্ণা না করিজেও জীবগ্রণ মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্ত- 
দ্বারা নূতন ইন্দ্রিয় এবং মৃতন জগৎ কল্পনা করে এবং তাহাদিগকে সত্য 
বলিয়। মনে করে এবং দেই কন্পিত ইন্জরিয়দবারা সেই কল্পিত জগৎ তোগ 
করে। অপেক্ষাকৃত উন্নত সাধক মনে করেন ঘে এই ব্যবহারিক জগতের 
বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কিন্ত শ্বগরদ্র্টীর স্তায় তৈঅমপুরুষও হিরণ্যগর্ভ 
কেবলমাত্র মননর্শি,অহঞ্কার,বুদ্ধি এবং চিত্তদ্বারা এই ব্যবহারিক জগতের 
কল্পনা! করেন এবং এই ক'ক্ত জগৎ ভোগ করেন। স্ৃতরাং উক্ত সাধ- 
কের মতে ইনি অস্তঃ প্রজ্ত অর্থাৎ ইহার চিত্তের বাহিরে কোন পদার্থই নাই। 
ইনি আপনার চিত্র মধ্যে সমস্ত জগৎ কল্পনা করত সর্বদা তাহা প্রত্যক্ষ 
করিতেছেন এবং আপনাকে আপন কলপনাগ্রশ্থত অর্ধবিশিষ্ট ও উপঝন্ধি- 
দ্বার-সমুহ-বুক্জ করিয়। বিরাট পুরুষের ন্যায় সপ্তার্চবিশিষ্ট ও একোনবিংশতি 
উপলন্ধিধার যুক্ত হন এবং আপন কন্পনা গ্রস্থত জগৎ ভোগ করেন। 

মাধক তগম্যাবলে আরও উন্নত হইলে ব্রঙ্গ ঝা আত্মাকে তৃতীয়ভাঁবে 
নর্শন করেন। এই পারে ব্রহ্গ বা আাত্মাকে ব্ষ্টিভাবে গ্রাজ্ঞপুরুষ এবং 
সমষ্টিভাবে অন্তর্যামী বা ঈশ্বর ব্ল! বায়। জীবের সুযুণ্থি অবস্থা প্য্যা- 
লোচনা করিলে গ্রাব্বপুরুষের তত্ব জ।না যায়। যে অবস্থায় বিপ্রিত ব্যক্তি 
কোন প্রকার স্ব দর্শন করে না এবং দর্বপ্রকার কামনা হইতে মুক্ত হন 
মেই অবস্থাকে নযুপ্তি বলে। জাগরণকালে জীব মাপনাকে শবীর ইঞ্জিয়, 
মন, অহঙ্কার বুদ্ধি ও চিত্তযুক্ত মলে করে। কিন্ত স্বগ্নকালে জীব দেখিতে 
পায় যে তখন আর বাহশরীর ও ইন্জিয় ব্যবহার লাগে না। তখন যে 
শনীর ও ইঞ্জিমুকে মাঁপনার বলিয়া মনে করা যায় তাহা ফল্ননাএস ত 
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মাত্র | সুতরাং সে অবস্থায় জীব কেখল মন, অহঙ্কার, বুষি 'ও চিত্তময় 
থাকে। ইছু। দ্বারা সহজেই অমন কর যায় যে, ভোতিক' শরারও হীক্জয় 
পরিত্যাগ করিলেই জীবের পোপ হয় না। যতগ্গণ জীবের মন, অহ্ীর, 
বুদ্ধি ও চিত্ত বর্তমান থাকে ততঙগণ জীবের পুথকৃ অস্তিত্ব অনুমিত হয়। 
আবার সযুপ্তিকালে জীবের মন, অধক্কার ও বুদ্ধি একমাত্র বিজ্ঞানে বিলীন 
হয়। কিন্তু তাহাদের একেখারে ধ্বংম হয় ন|। সম্পূর্ণরূপে ধ্বংগ হইথে 
সুযুগ্থির পরে জীব কখন ম্মরণ করিতে পারিত ন1 যে স্যুখির পুর্ধে আমি 
অমুক ছিগাম ও আমিই সুযুগ্ত হইয়াছিলাম এবং সুযুণ্তির পরেও আমি 
মেই আছি। বাস্তবিক স্ুযুপ্তিকালে মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি ঘনীতৃত হইয়া 
একমাত্র গ্রজ্ঞামঘন বা বিজ্ঞানভীবে বর্তমান থাকে ও চিত্ববৃত্তি শুন্চভাবে 
অবস্থান করে। এবং সুযুণ্তির অবসানে গ্জ্জানধন বা বিজ্ঞান হইতে 
আবার বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন প্রকাশিত হইয়া চিতকে বৃত্তিমম্গ্ন কষে | 
এই বিপ্রান ব। প্রজ্ঞানঘনভাবে মন, অহঙ্ধার ও বন্ধ বিলীন হইলে জীব 
আপনার পৃথক অস্তিত্ব বোধ কন্সিতে গানে গা। এইন্ধগে গ্রলয়কালে 
যখন সমগ্ত জ্গৎ ও মনমমি, অহষ্বারসমষ্রি, খুদধিমমষ্টি এবং চিতসমটি 
অব্যক্তা গ্রক্কতিভাবে ধিলীন হয়, তখন তাহাদের ধ্বংস হয় না৷ পত্নস্ত 
তাহারা সষ্ির বীজন্বরূপ প্রধান বা অব্যক্ষ] গ্রন্কাতিত।বধে বর্তমান থাকে । 
গ্রপয়াধসানে আবার ত।হাত্বা গ্রধান বা অব্ত্ণ গ্রক্ীতি হইতে ধিকশিত 
হয়। এইরপে ধারার ঘনীভূত ও বিকশিত ইতে হইতে অথশেমে এই 
অব্যন্জ! গ্রর্নতি বা এরধান মহাগালয়কালে বর্গ খা আত্মা নিষ্ধাণগ্রাথ 
হয়। বাস্তবিক বিজ্ঞান, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্গায়, মস, ইঞ্জিম় ও জগৎগমত্তই 
মায়ামাত্র। ব্রহ্ম বা আত্মার ময়া ধারাই তাহারা বিকশিত ও নির্বাগি 
হয়। জাগরণ ও শ্গকালে বৃত্তিসম্পা। টিত্ত ব্যবহারিক সখ ছঃখ ভোগ 
কৰে কিন্তু নুযুপ্তিকালে বৃত্িশুন্ত চিত্ত ব্যবহারিক কোন প্রথার সুখ বা 
কষ্টভোগ করে না। সুড়রাং অতিশয় যন্ত্রণীয় গীড়িত জীবও স্ঘুপ্তাবস্থায় 
সমন্ত রেশ হইতে মুক্ত হয়। কিন্ত স্যুপ্ততীথ যে ফেবলমা ব্যবহারিক 
ফুথ ঘংখ হইতে মুক্ত হয় এম্ত নছে। জুযুধাবহা অতীত হইলে ছীব 
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ধুঝিতে পারে যে, মে ইতিপূর্বে সথথে স্যুপ্ত ছিল। আুতরাং সুযুততাবস্থায 
জীব একমাত্র আনন্দ ভিগ অন্ত কিছুই অনুভব করে না এবং একমাত্র 
বৃততিণুন্ত চিত্ত ভিন সুযুপ্তাবস্থায় ইহার অন্ত কোন উপলদ্ধি দ্বার থাঁকে না। 
এই আনন্দই নিত্য সত্য আত্মম। এই আনন্দশ্বর্নপ আত্ম! যখন গ্রক্কতির 
অধীন, অবিদ্যাগ্রস্ত জীবরপে দৃষ্ট হন, তখন ইহাকে জীবাত্ম। বলা যাঁয়। 
এবং যখন এই আননাম্বরূপ আ'খা। প্ররুতির অধিষ্ঠাতা, অবিদ্যাযুক্ত ঈশর- 
ভাঁবে দৃষ্ট হন, তখন ইনিই সর্কেশ্বর, সর্বপ্ত, সর্বান্তর্ধামী, মর্বযোনি, এবং 
সর্ধস্থিতি লয়কারণ পরমাত্ম। বলিয়া অভিহিত হন। কিন্তু ঈশ্বর, ব্রহ্গ বা 
আত্মার তটম্থতাব মা, স্বরবগভাঁর নহে। ই্শ্বরভাঁব থাফিলেই ঈশিতব্য 
পদার্থের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন । যে অবস্থায় কোন প্রকার দ্বিতীয় 
পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না,মেই অবস্থা পর্ধযালোচন। করিলে ব্রদ্ধ বা আত্মার 
স্বরণ ভাব জান। খায়! 

প্রকৃতির কারণ, গ্রক্কতিরূপ উপাধিবিনির্শা,্র, আননস্বরূপ চিন্মাই 
্রদ্ধ বা আত্মার স্বরনগভাব। ব্রঙ্গাবা আত্মার এই শ্বরাপভাবই চতুর্থ বা 
তুরীয়পাদ। ইঙ্ারই নাম শিব। ইনি তৈজমপুরুষের গায় অস্ত্র 
মহেন। ইনি বিশ্বগণের সয় বহিঃগ্রজ্জ নহেন। ইনি অন্তঃগ্রজ্ঞ ও বহিঃ, 
গ্রাঞ্জের মমষ্টিরগ উভয়তঃগ্রজ্জ নহেন। ইনি গ্রজ্রানথন বা বিজ্ঞানগমষ্টি 
মছেন। ইনি গ্রাজপুরুষের গ্তায় গুজ্ঞীনথন্রূপ উপাধিধারী নহেন এবং 
ইনি জড়পদা্থও নহেন। ইনি কোন ইন্দ্রিয়ের গম্য নহেন। ইনি ব্যব 
হারিক জগতের কোন দ্রব্য নছেন। ইনি বুদ্দির অগোচর। ইঙ্ার কোন 
গ্রকার গণ নাই । মন ইহাকে চিত্ত। করিতে পানে না| বাক্য দারা 
ইঞ্টার বর্ণন] কণা যায় না। অথচ ইনি সর্দদা সমস্ত জীবের জ্ঞানপথে 
খবগ্রকাশ আত্মা গবে বিরাজমান রহিয়াছেন। বাঁগ্যে, যৌধানে, প্রৌঢ়, 
বন্কায়। বার্দাকো মৃডাবপন্ধে জাগরণ গলে, নিগ/কালে, স্যুথিকালে, 
সধ্বাবস্থায় জীন আপনার স্ববপকে আবলগানী, নির্বিকার, দিগ্া আত্ম! 
বলগিয়। জানে। ইনিই দেই এতাগাক্সা ব। মর্বজীবের আত্মা। এই গ্রতা- 
গায়ভাব ভিষ্ন অন্য ফোন ভাবে প্রগী ঝ আগ্মার স্বরূপভাব জানা যায় 
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না। জাগ্রত, সুপ্ত এবং স্থযু্ড অবস্থায় যে ফোন অনাগ্পদার্থের আস্তিত্ব 
বোধ হয়, সে সমস্তই মায়াময় এবং গে মমন্তই ইগতে নির্ধাণগ্রাপ্ধ হয় । 
ইহার কোন এ্রকার বিকান্প নাই এবং ইঙ্জাভি। অন্য কোন পদাখের 
ধাম্থবিক অন্ভিত্ব নাই। ইানই আত্মা। ইইাকেই জালিবার চেষ্টা কর। 
মর্ফাতে।ভাবে কর্তধ্য। 
তৈত্তিরীয়োপনিষ্ ঝণিগাছেন-- 
সমস্ত কষ্ট পদার্থ হইতে আপন ইঞজিয় মন ও বুদ্ধি এতাণহার করত 
শান্ধবকা শ্রবণ ও বিচার পূর্বক ত্রন্গধ্ান দ্বারা যিনি এত জানাতে 
গারেন তিনি ব্রত গ্রাপ্ত হন। ব্বাগুবিক ব্রগাই জীবের আবত্ম।। কিন্ত 
আবধা। ভ্বার। জীবের স্বাভাবিক ক্র স্বপ্নাপত্ব আবৃত থাকে এবং অবিদ], 
বশতহ জী আপনাকে তরঙ্গ হইতে পৃথঝ, মনে করে। তপগ্য। ঘারা উক্ত 
অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেই জীব আপনাকে ব্্ধা বলিয়া জানিতে গারে। এই 
তাঙাণ 1 খাংক্ণান্জ অর্থে নিযলিখিত খক.(ম৭)বেদে আমাতি (উক্ত) আছে। 
সত।ং জঞানং অনন্তং ব্গা। ইত্যাদি--মিথ্য। মায়াময় ও বিকারধীণ ' দার্থের 
বিপরীতধাচী পদার্থকে সত্য খল! যায়। জড়, সষ্ট ও অচিৎ পদাথের 
বিপরীতবাচী পদার্থকে আন বলা যায়। স্থানবিশেষ ব্যাপী, ফাগধিপেষ- 
ব্যাগী ও বস্তবিশেষবা।গী পদার্থের বিগরীতবাণে পদার্থকে অনস্ত বগ। 
যায়। আতরাং ব্রদ সত, ত্রদ্ধ জান, অন্ধ অমন্ত, এই বাক্যের অথ এই 
যে প্র নিত্য, নির্বিকার ও গ্রক্কতির মিধান) চিদায় একতির আটা ও 
মন্দএকার গুণবর্জিত) এবং দেশকানালবছিম, দ্গত-সজাতীয় বিজাতীয়, 
ভেদ-গহিত ও মায়াময় প্রক্ধতিক ধিষ্ঠান শ্বাগ। এই ব্র্জকে ঘাল 
আপন পরম পবিত্র হাদয়াকাশে বুদ্ধির সাঞ্দীরূণে অবান্থিত দেখিতে গান 
তান স্বয়ং উপাধি বিনির্শ,ক্ু, সর্ব, সর্ধাখ্ম। ব্র্গ হইয়া অধিদ্যা নিরপেক্ষ 
পূর্ণ আনন্দ ভোগ করেন। মগ্রটা এইখানে সমাপ্ত হইল ধুকাইখার অস্ত 
গইতি” শবের ওয়োগ হইয়াছে। 
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ অগ্থর্র বলিয়াছেন» 











) 
1 বেদের কেকাত্ক অংশকে মন্ত্র বলে এবং ব্]খ্যাতক অংশকে আক্ধণ খয়ো। 
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, বেদি কৌন প্রকার বাকা ধীহীর তত্ব প্রকাশ করিতে পাবে নী 
গ্যাধশাক্পাদি বিচার দ্বীর। ধাহীকে কেহ জানিতে পারে না সেই [৭ 
আত্মার শ্বরূপার আনন্দকে যে সাধক শাস্রগ্রদর্শিত ধাঁনযোগপ্বারা 
অপবোগ্গরূপে জানিতে পারেন তিনি দেখিতে পান যে এক আত্মা ভিন্ন 
দ্বিতীয় বসত নাই, সুতরাং তাঁহার কোন প্রকার ভয়ের কারণ থাকে না 
এবং তিনি মুক্ত হন। 

উভরেয়োপনিযৎ বলিমাছেন_- 

জীব উৎপন্ন হইয়! প্রথমে আত্ম বাতিরিক্ত পদ্দার্থ সফল পরীঙ্গা করে 
এবং প্রন্কৃতির ভি? ভিন্ন ভাবের ভিন্ন ভিন্ন ন/ম দেয়) কিন্তু তাহাতে শাস্তি 
গায় ন|। কেন ন! যদিও গ্রকৃতিব নিয়মাবলী হ্ুশ্মভাবে অবলোকন 
কবত দীব কতক পরিমাণে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক 

£গ ধাধৰ কবিতে পাবে বটে, কিন্ত কেবলমান্র প্রকৃতির সেবা ছারা) 

উজ ভ্রিঝিধ ছুঃখ হইতে একেবারে মুক্ধ হওয়! জীবের সাধ্যাতীত। যখন 
পীব এই তথা বুঝিতে পাবে তখন আপনাৰ গমতা সীমাবদ্ধ জানিগীও 
আপনাকে অনেক শত সহত্র অনর্থের বণীভূত দেখিয়া, জীব অভি দুঃখে 
,শংসার যাপন করে। কদাচিৎ ঈশ্বরেচ্ছয় কোন গবষ কাণিক আত্ম- 
জানী আচারের সনমুথে উক্ত জীব উপস্থিত হইলে আীর্যা উক্ত জীবকে 
বেদাস্তশাক্োক্ত আত্মপ্জান বুঝাইয়া দেন। তখন জীব বুঝিতে পাব যে 
এই ঘমস্ত অগতই মিথা, একমাত্র ব্রক্গই মমন্ত ব্যাগিয়া বর্তমান বুহিঘা- 
ছেম। তখন জীবের সমস্ত অশান্তি লোপ পায় এবং আমিই ব্রঙগ এইনপ 
অপরোক্ষ জবান হওয়ায় জীব আধিডৌতিক আধিদৈবিক ও আধ)[ঝ্সিক 
সমস্ত কষ্ট হইতে মুক্ত হয়। 

অতকেয়োপলিষৎ অন্তর লিয়াছেন-” 

প্রজ্তান হইতেই সেই সমস্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে * এবং উ্ধ. 
পয হইয়। সেই দমস্ত জগৎ, গ্রজ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়া গ্রতিষিত রহিয়াছে। 





ক নীয়তে সত্ব।ং গ্রপাতে অনেন ইতি নেত্রং] প্রজাণেঞং যস্য তদিদং প্রজ্জনেত্রং 
অথ প্রজ্ঞ। হইতেই ইহা উৎগন্ধ হইয়ছে। 
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যেহেতু ভূলোক পখিবা) ভূবলোক গোন্তরীক্ষ), শ্বলেণক (জীবের বর্ণফগ 
জণ্ড যে সক॥ লো স্ষ্ট হয়), মহগোক' মেহত্বত বা হরণ্যগর্ভ'বোক 
অর্থাৎ মমণ্ত জীবগণের মন বুদ্ধি মহপ্ষার ও টিত্বের পম), জ্নগোক 
(বমন্ত জীবের বিজ্ঞানের অমগ্ঠি বা অধ্যক্তা প্রন্ধতি), তপলোক সো 
বিষয়ে ঈশ্বরের পক্ষ) এবং মতাযালোক অর্থাৎ ঈশগ ব| আন্তরগামী। , এই 
সু লোকেরই কারণ মেই গ্রঙ্জানমাজ এবং যেহেতু পটে অঙ্কিত চির 
স্ঠায় মেই গ্রজ্ঞানের মায়ার ছ্বার। মেই প্রঞ্জানেই এই গখুপোষ প্রকাশিত 
রহিয়াছে । অজ্ঞ মেই গ্রগলানই বঙ্গ । 
কৌধীতাঁক প্রাগগখোপনিধৎ বলিয়াছেণ--- 
আকাশ বায়ু, অগ্নি, জল ও পাথবী এখং তাহাদের গুণ শবা, স্পর্শ, 
রূপ, রদ ও গর্ধ এই দশ গদারথের নাম ভূতমারা। আতর, কও চগ্মু 
রমনা ও মানিকা এবং তাহাদের শক্ষি আবণ, স্র্শন দন, আক্বাদন ও 
আগ এই দখ পদাখের নাম প্রজ্জামাতা। যেষন রথচজের এলাকামমৃহ্র 
উপর চক্রের বেড় অর্গিত থাকে এবং চক্রের মধ্যপিণ্ডের উপর শমাকা 
সমূহ আর্পত থাকে, মেইকণ ভূতমান্জা মল গ্রজ্জামাতায় কল্পিত আছে? 
এবং গ্রজ্ঞামাত্রা সকল প্রাণে কল্পিত আছে । এই াথই অয়, অগ্জর, 
অমর, আননাত্বরূপ, চিথায় আথা। 
কোষীতফি ভ্রীধথোপনিঘৎ অস্ত বলিয়াছেন” 
হেবাণ।কে! ধিনি এই সকলের কর্তা এবং এই সফল ধাহার কর্শা 
(কর্ভবের ফম) তিনিই জ্রেয় অর্থাৎ তাহ।কে অগরোগ, ভাবে জনা বর্তধ্য। 
শ্বেতাখতারোগনিযদ, বলিয়াছেন. 
ব্রন তহপিক্ঞা্গ সাধকগণ বণমস্থগ গলদেশ এবং মস্তক উঠত করত 
শরীরকে পরনভাবে বাথয়া আমনে উপবেশনপুর্ধক মন ও ইন্জিয ক” 
আকে মনদ্ধার। বিষয় সক "হইতে গ্রত্যাহাপ্প করিন। আপন হবে 
»সংহাপন কণিবেদ এবং গ্রথবম॥ (ওস্কার) জগ করছ ত্রঙ্চিস্তীয় রত থাকি 
বেন এইফপ চিন্ত।ক রতে কারতে বোমশঃ ব্রপাতব পদ্িজ্ঞাত হইয়া 
পাঁধক সমন্ত ভয়াবহ মংসার আত অতিক্রম করিবেন । 
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মনকে বিষয় সমূহ হইতে প্রত্যাঙকার পূর্বক ব্রশগচিস্তনে রত করা অততি- 
শয় ছুরহ বাঁপার | মন এবং ইন্জ্রিয় মকণকে জয় করিবার প্রধান উপায় 
গ্রাণায়াম। প্রাণায়ামে অধিকারী হইতে হইলে মংযুক্জচেষ্ট হওয়] চাই। 
অতিধোক্ধন, অভোরঞ্জন, অতি নিদ্রা, অনিদ্রা, অতিকর্ধা, অকর্মা অতি 
ঘ্যায়াম। অব্যায়াম, গাভৃতি পরিত্যাগপুর্বাক খিনি ভোজন, নিদ্রা, কর্ম, 
ব্যায়াম গ্রভৃতি যখোগধুক্তপ্ূপে করিয়! থাকেন তিনিই সংযুক্তচেষ্ট | সাধক 

ংখুজচেষ্ট হইয়| প্রথমে অপলি দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রোধ করত বাম- 
নাসাঁপুট দ্বার! অন্গে অল্পে যথাশক্তি বাঁধুপুরণ করিবেন । অন্নস্তর যতগ্ণ 
সামর্থ্য থাকে, নিশ্বীম প্রশ্থীন রোধ করত কুস্তক করিয়া! থাকিবেন। তত 
পরে অথম্লিদ্বার। বাম নাঁসাগুউ ধারণ করত দক্ষিণ নাসাপুট দিয় অল্পে 
অন্নে বায়ু পরিত্যাগ করিবেন । এইবপে পুনরাঁষ দঙ্ষিণ নাপাপুট দিয়! বায়ু 
এহণ পুর্বক যথাশক্তি কুস্তক করথানস্তর বাম নাঁসাপুট দিয়। রেচন করি; 
বেন। শিক্ষিত সারথি যেমন স্থিরভাবে অশ্ব সঞ্চাণন পৃর্বক ছুষ্টা যুক্ত 
শকটকে আপন গন্তব্য পথে লইয়া! যায, সেইরূপ গ্রাণায়ামকারী সাধক 
চঞ্চলেজিয়যুক্ত মনকে সম্পূর্ণরূপে আপন বশে রাখিয়া ত্রচ্মচিন্তনে নিযুক্ত 
কদ্েন। 

(৯) খু ক্র প্রস্তর খণ্ড, অগ্নি, বানুকা গ্রভৃতি শারীরিক কষ্টকর 
দ্রব্য মমূহ বিবর্জিত, (২) কলহাদি-ধ্বনি। উপভোগ সামগ্রী ও মওপাদি 
চিত্র চাঞ্চল্র মমন্ত কারণ শুন্ত, (৩) মনোরম, (৪) ইন্দ্রিয় তৃত্িকর, (৫) 
নির্ধাত, (৬) ঘমতল, (৭) পবিত্র গুহা আশ্রযপুর্ধক সাধক পরব্র্গে আপন" 
চিত্ত সংযোগ *%র্িবেন। ৃঁ 

বেমন বর্ণ রগতাদি নির্দিত শ্বাভীবিক সমুজ্জল পদীর্থ মকল মৃত্তি- 
দি ছারা বিলুপ্ত হইলে মিন দেখায় কিন্ত জল, অগ্নি গরভৃতি দ্বারা 
'বিমশীকৃত হইলে তাহাধের তেজ প্রকাশ পায়, সেইন্প যতদিন জীব 
আবিদ্যাগ্রস্ত থাকে, ততদিন তাহার জানপথে আততত্ব প্রকাশ পায় না। 
সাধন। ছারা অবিদ্যা ঘুচিয়া গেলেই সাধকের আংস্থঞ্ান হয়। তখন সাধক 
দেখিতে পান যে তাহার আম্মা ও পামাথা। অভি এবং এক । আত্ম! ভিন্ন 
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খাস্তবিক দ্বিতীয় পার্থ নাই। তখন আর তাহার শোক ও মোঁছের কোন 
কারণ থাকে না এবং তিনি মুক্ত হম। আত্মার হন্ত নাই অথচ নাল বন্ঘই 
তীহার ব্ীভূত। তাঁহার পদ নাই অথচ তিনি সর্ধর উপস্থিত। তাহার 
চক্ষু নাই অথচ তিনি সকল বস্ই দেখিত্তেছেন। তাহার কর্ণ নাই, অথচ 
মল একার বই ভিঘি গুনমিতেছেন। তাহার মন নাই অথ৪ তিনি 
. যকণ বিষয়ই জামিতেছেন। তাহাকে ফেহ জানিতে পারে মা। তিনি 
জগতের আদি গরমপুরুয বলিয়! অভিহিত হম । | 
.. তিনি গা অণু অপেক্ষাও সুঙ্গাতর এবং মহৎ ধাগৎ হইতেও মহতবর। 
মস্ত অগতের হৃদয়ে তিনি আত্মাভাবে অবস্থিত আছেন। তিনি বিষয়, 
»ডোগ-স্ল্প-রহিত এবং সর্ধ্ঘ ক নিমিত্ত বৃদ্ধিগ্য়শূন্ত। তাঁহার উপাপন? 
কঙ্রিয়। তাহার প্রমাদে থে সাধক ত'হাকে আপন আত্মা খাল] সীক্গাৎ 
1আনিতে গারেন তিনি গানির্ধাণ পাইয। শোক মোহাদি হইতে মুক্ত 
হন। রি 
বাস্তবিক এই অমস্ত, গরন্কৃতি তাহার মায়ামান্র। তিনিই: । 
প্রেরিত মহেশবর | ঘেমন ভ্রম ছার! রজ্জুতে মর্পজ্ঞান 'হয় সেইরপ য়া 
ছার! তিনিই দ্র-দৃশ্য-সমন্বিত «ই জগৎ ভাবে বিবর্তিত রহি্াছেন। 
তরদ্মোপনিষদ্‌ বলিয়াছেন-- 
থে মর্ধজ ঈশর একতিকে স্থষ্টি এবং নানা ভাবে বাক রন আপ- 
নিই বহু নিয় জীবাধ্য। ভাবে গ্রকাশিত হন মেই ঈশ্বরকে যে'গকল ধীর 
ংথাক্কির। আপনাদিগের আন্ম। বলিয়া জানিতে পারেন কেবণমাত্র ত্বাহারাই 
অক্ষয় অবায় মুখ গ্রাণ্ত হন অপরের ভাগ্য তাহ। ঘটে না। 
:: যঞ্ঞাদিস্থবে ছুই থণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করত অগৎপাদন, করিতে হয়। 
উহাদের অধৌবর্তী কাঁঠাকে অন্ধণি এবং উপরিস্থিত কাষ্ঠকে উত্তরারণি 
এবলে। অরণি,এবং উত্তরারণি ঘর্ষণ করিয়া যেরপে অগাৎপাদন, হয় 
ৃ নেইূপ বুদ্ধির সহিত অর্থাৎ উপাধনা। তব বুঝিয়া গ্রণবোচ্চারণ. করত 
ইআযার ধ্যান করিতে থাকিলে অবশেষে_নিগুড় ভাবে. অবস্থিত আত্মার 
কস দর্খবন.পাওয়া মায়।.. 














অমুপতবিদু্গনিষদ্‌ পা 2.১ নর 
্বকার রাজিতে যতক্ষণ পথিক,গমন করিতে থাকে ততক্ষণ 
সাহায্য গ্রহণ: করে এবং গন্তব্যগ্থলে পৌছিলে উত্ধা পরিত্যাগ করে,সেইন্নগ 
ধতকাণ না নাধকের অপরো্ষ ব্রন্াজ্ঞান হয় ততকাল সাধক অধ্যাত্মশীক্ঁ 
অবধ, শান্্বাক্যবিচার এবং শাজ্োপদেশমত ধ্যান "করিতে .থাঁকিবেন। 
বরো অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ার পর মাধকের পক্ে আর এই সমস্ত, সাধনীর 
কোন প্রয়োজন থাকে না। ফতপ্গণ না পথিক গন্তব্য স্থানে উপস্থিত ছ্ন 
"ততক্ষণ তিনি রথে ভ্রমণ করেন এবং গন্তব্য স্থানে পৌছিলে তিনি রথ: 
ত্যাগ করেন, সেইনবপ যতকাল না সাঘকের অধৈতজ্ঞান হয় ততকাতী : 
'জীধক অ্রধণ মনন ও নিদিধ্যাপন.করিতে থাকিবে। সাধকের অগ্দৈতজ্ান 
; হুইপ তাঁহার আর উ সমস্ত সাধনার প্রয়োজন থাকে না। . 88 
ঃ দধাবদুপনিধ বলিয়াছেন-_ খু 
নই বন্ধ নিপল অর্থাৎ তাহাকে অংশে অংশে ভাগ করা যায: নী 
তিনি নির্ধিকল্প বা ভ্রমশূন্ত: এবং নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্শল।. সাধকের যখন. : 
: অপরোগ্ষ জান হয় ঘে আমিই সেই নির্ষিকম, অন্ধ, হতুদ্সতবর্জিত 
অর্থাৎ ফাহার অন্ত কারণ নাই এবং ধাহার উপমা নাই),অ গ্রমেয়, অনাদি, 
রুমমমপনিধান, রহম, তখন তিনি অবিগ্থামুক্ত হইয়া ব্রা প্রাপ্ত হন... 
[াধকোর অজ্ঞান ঘুচিয়া যায় এবং পারমার্থিক জ্ঞান হয় তখন. তিনি, 
রি ন.যে) মরণ) জনম, বন্ধ, উপদেশ, মুক্তির ইচ্ছা এবং সু্তি,এ 
ই মায়াময়, বাস্তবিক ইহাদের প্রমীর্ঘক অস্তিত্ব নাই। একই আত্মা 
ন্‌ জা সব, সযুগ্তিকালে ভিন খিয় ভাবে গ্লকাশ. গান। যখন; 
ধক আপনাকে জাগরণ শব, জুখিযুকধ আত্মী বলিয়া অপরোগ্ষ : 
| জানিতে পারেন তখন'তিনি মংসারগতি হইতে মুক্ত হন। একই 
যেমন অপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভি চন্রূপে দৃ্ট হয়, মেইরূপ 
ই আবা। ভিন তিনন ভূতে ভিন ভিন্ন ভৃতাত্বাভাবে দৃষ্ট হন। ঘট ভগ 
লৈও যেমন: খইমধ্য্থ আকাঁণের নাশ হয় না! সেইরূপ -জীঘের বিজ্রান- 
আয়, মনোময়, গ্রথবময় ও আযময় কোষ নষ্ট হইেও জীবের আদার নাশ 
28 
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হয় না। বিদ্যা ছই প্রকার। শাসাধায়ন, শান্তাশ্রবগ, শাসিবাক্য.. বিটার, 
ভগবগ্তজগণের ও গুরুর উপদেশ গ্রস্থতি যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা গ্রন্কতিপ 
অঞিঠাতা ঈখরের পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় সেই সমন্ত বিদ্যাকে শবব্গবিদা। 
বলে। আর উক্ত বিদ্যা এবং নিদিধ্যাপন দার নিকুপাধিক ব্রঙ্গের যে 
অপরোগ্ষ জ্রান হয় তীহাঁকে পরত্রঙ্গ বিদ্য। বলে। শন্দত্রন্ম বিদ্যায় কুশল 
.ছওয়ার পর সাধক শব্দরক্াবিদ্যা এদর্শিত উপায় অবলনপূর্ববক পররন্মোর 
ধান করিতে করিতে গরব্রদ্ষের অপরোক্ষ প্রানলাভ করেন। যেমন 
্যনার্থী ব্যক্তি এখমে ভৃণপহ ধান্ত সংগ্রহ করে এবং পর ধাস্ঠ গ্হণপুর্বাক 
সণ পরিত্যাগ করে, সেইনগ সাধক প্রথমে শান্সাদির সাহীযা গ্রহণ করেন, 
এবং শীল্রাদি গ্রদর্শিত উপায় দ্বারা! নিগুণ তরঙ্গের অপরোগ্ষ: দাত 
হইলে পর শাজীদি সমত্ত পরিত্যাগ করেন। 
৬গীত। বলিয়াছেন-- 
াহাকে অপরোক্ষভাঁবে জানিতে পারিলে মোক্ষলাভ হয় সেই .জেয়- 
পদার্থের ব্ষিয় বলিতেছি। তিনি আদি রহিত পরব্রশ্মী। অব্া-ক্রিয়া-গণ 
স্ন্ধ-শুন্ত বলিয়] কেহ কেহ তাহাকে অসৎ বলেন কিন্তু বাস্তবিক তিনি 
সবাশূন্ত নহেন। তাহার সত্বাতেই সকল পদাথের সন্ধা লক্ষিত হয়। 
তিনিই একমাত্র সৎ। তাহার হন্ত, পদ, চক্ষু, মধ্তক, মুখ, কর্ণ, নামিকা 
গ্রভৃতি ইন্জিয় সকগ সর্বত্র বর্তমান. এবং তিনি সমত্ত-গদার্থ ব্যাপিয়া সর্বদা 
বিদ্যমান আছেন। বিস্ গ্রন্কতির অধীন ও অন্তর্গত জীবের গ্রায়.তিনি 
ইনজিয়াদিখুজ নহেম। বুদ্ধি মন ও ইন্জরিয সমূহ বিবর্জিত, হইলেও তিন্নি 
সমস্ত শক্জি সমঘিত। যদিও তিনি সমস্ত কষ্ট পদার্থ হইতে 'বিলগ্াগ 
. এবং কোন স্ষ্ পদার্থের সহিত তাহার সংশ্লেষ হইতে পারে না তথাগি 
মন যেমন দ্বগ্জগথ্কে ধারণ করে তিনিই সেইরূপ এই সম অগৎ ধারধ. 
: করিয়া বৃহি়্াছেন। যদিও তাহার, নিজের ফোন একার প্রাকৃতিক 1, 
“নাই তথাপি তিনি সমস্ত গুণের ফলাধল উপলব্ধি করেন।. তিনি মনত 
শরীরের বাহিরে ও- অত্যত্থরে আবস্থিত এবং সমন্ত স্থাবরজঙগমপরীর 
বে তিনিই বিরাখিত। অতি হুশ বিয়া শা্োপপ্ি মার্গানগরণ ভিন 
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অন্ত িউগানে তাঁহাকে জানা যায় না সুতরাং অজ্ঞানীর পক্ষে তিনি অতি ৃ 
দুরে অবস্থিত। জ্ঞানীরা তাহাকে আঁপন আত্মা বিয়া জানেন জুতরাঁং . 
ডাহাপিগ্রের পক্ষে তিনি অতি সম্নিহিত। বাস্তবিক বিভাগ্গানহ্ঁ অর্থাৎ 
বিভাগের অহ্পযুকত) হইলেও তিনি প্রতি দেহে ঝি ভিন্ন আত্মাভাবে 
বক্ষিত হন। ভিনি সমস্ত ভৃতকে স্থজন পালন ও সংহাঞ্ করেন। প্রকাশ" 
শ্বীল সমস্ত. পদার্থের জ্যোতি ত|হা, হইতে উদ্ভৃতা, অজ্ঞান বাঁ অন্ধকার 
তাহার নিকট থাকিতে পারে না. তিনিই জ্ঞান এবং তিনিই জেয়। 
তীহাকে জানিবার জন্ত থে মাধন! শানে উপদিষ্ট আছে কেবল মা সেই 
গাঁধন! দ্বারাই. তাহাকে জানা যায়। তিনি সকলের: হদয়ে আনন্দময় 
আত্মাভাবে অবস্থিত আছেন। | 
“:৬গীতা অন্তর বলিয়াছেন-_ 
১. আমিই সমস্ত যক্ত ও'তপস্যার কর্তা ও দেবতা, লামিই সমস্ত লোকের 
হেষ্বর। এবং আমিই সমস্ত গ্রাণিগণের ' গ্রত্যুপকার্নিরপেক্ষ সুৎথ। : 
7 আমাকে অপরোক্ষতাঁবে জানিতে গারিলে সাধক মোক্ষপগ্রাণ্ত হন। 


পচ 


পঞ্চবিংশ প্রত্বন্ধ । 


মমাধান । 


বেধান্তশাসমতে ব্রগই জগতের স্ষি-খ্িতিএযকারণ এদং অঙাজানই 
বেদান্তখযোর চরম এ্রতিপাদ্য, এই বিষরেঞ্ুয্ যে মধণ আগঞ্জির উদ্লেখ 
হইছে এদখে একে একে তাহাদের বিচার কারা যাইতেছে । গ্রথম 
আপত্তি এই যে, এফ বলিয়। কোন পদ।থ নাই, এমাবিষয়ক যে গকল 
বাকা বেদান্তণান্্ে আছে তাহারা বিধি নিমেধ-সংস্পশ-শুস্ত তাং 
অগ্রমাণ, ধম নিয়শ গ্রহৃতি ক্রিয়ার উপদেশই ব্দোত্তণাতোর তাৎপর্যয। 
উজ গাধুক্রিনা সকগ করিতে করিতে মন্গযা ক্রমশই উদতু হইতে খাঝে। 
এই শ্রেণীর আপন্তিকারীর মধো কেহ ফেছ ধখেন যে মনুয্য উক্ত ক্রি! 
সক করিতে করিতে যখন চরম উম্নতি প্রাপ্ত হন তখন দীপনির্বাণের 
্থায় তাহার নির্বাণ হয় এবং তাহার আর কোন প্রকার অন্ত গাকে 
না। এই অ।পণ্তির উত্তরে বক্তবা এই যে যদি ব্দোন্তবাকামকগ পাঠ 
ধরিয়া ইহা নিশ্চয় বুঝ! যায় ধে ক্রশ্গপ্জানের উপদেশ দেওয়াই বেদাস্ত 
থাকা ফফণের তাৎপর্য তাহা হইলে এ মকণ (ধ্দাত্ত খাকোর অগ্ত 
প্রকার অথ কল্পনা করা উচিত নহে। ধীনাগ অস্ত অর্থ ঝালকনা' 
করিগে এতহানি ও অঞতকল্সনা এই ছইটি দো হয়। গুনিবা- 
মাত্র থে অর্থের গ্রতীতি হয় সে অর্থ পরিত্যাগ করাকে এ'তহানি 
দোধ বলে। কোন একটা বাকো যে সকণ শগ থাকে দেই সকল শবোর 
সমস দা। যে অর্থ হইতে পারে তাহ। পরিতাগ কারিয়া অন্ত অর্থ সদা 
কথার নাম অঞ্তকল্পনা দোষ। উপরে উদ্নৃত বেদাস্তবাকাসকণ 
গরীঞা করি নিশ্চয়ই প্রতিপগন হইবে থে (১) জীবাত্বা ও বর্গ অভেদ, 
(২) দগ্ৎ মিথা। ও বরদ্ধের্‌ মায়াঘার! ভাষমান, (৩) এক্ষাই একমাঁঞ নিত্া 
ও গত্য এবং (৪) শাজমত তপম্যা খা মাধনা করিলে বর্গের অপর্ধো 


পঞ্চবিংঙগ গ্রধদ্ধ ৯৮১ 


জ্ঞান হয়, ইহাই এ সকল বেদাস্তবাকোর তাৎগণ্য এবং দী সকল 

, থাকোর অস্ত ফোন প্রকার তাৎপর্ধ্য হইতে পারে না। ইতিগুর্ধে বগা 
হইয়।ছে যে আধ্যায়িকা সকলের বাক্য হইতে যে অর্থ লন্ধ হয় দে অর্থ 
অর্থই নহে কিস্ত তাঙপর্ধ্য অনুসীরে যে অর্থ গাওয়া খায় তাহাই যথার্থ 
অর্থ এবং মেই অর্থেই আখ্যাঘিকা এামাথ্য। এই সুত্র অবলম্বন কিয়! 
পূর্যোত বেদাস্তবাব্য মকলের শনাগত অর্থ উড়।াইয়া দেওয়ারও উপায় 
মাই। কেন না এ মধন বাক্য আখ্যায়িকা নহে, উহারাই আপন আগন 
মুন উপনিযবের তাতগর্য্য। কোন, শান্তর কি তাৎপর্য তাহা! অবধারণ 
কমিতে হইথ্সে উত্ত ৭াঞ্ের উপক্রম-্উপনংহার-এরভৃতি বিশেষ ধরিয়। 
পরীক্ষা করা উচিত। * ? 

(১) উপক্রম বা আস্ত (২) উপসংহার বা শেষ (৩) অভ্যাদ বা কোন 
কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ (৪) অপূর্ব্বতা বা নূতন কথ! (৫) ফল বা পরিমাণ 
(৬) অর্থবাদ ব1 আখ্যায়িকা গ্রভৃতি ছারা কোন এক বিষয়ের গ্রশংস। 
এবং (৭) উগপত্তি বা! কোন একটা সন্দিগ্ধ বিষয়ের মীমাংসা--এই সাতটা 
বিধয স্ঙগাভাবে পরীক্ষা। করিলে তবে তাৎপর্য নির্ণয করা যায়। ই 
সাতটী দ্ষিয়ের গ্রতি লঞ্গ্য গ্লাখিয়া৷ উপনিষদ সমূহ পাঠ কগিলে 
স্ষ্টই দেখ। ঘাঁয় যে, জীবাত্ব। ও বর্ধ অভি/,ব্রঙ্মই একমাত্র নিতা ও সত্য, 
জগৎ মিথ্যা এবং তগপ্য। দ্বারা উক্ত জ্ঞান পাওয়। যায় এই উপদেশ 
দেওয়াই উপনিষদ, বা বেদান্তসমুহের তাঁৎপর্ধ্য এবং এ জ্ঞানলাভের 
উপায় বলিয়াই যম নিয়ম গুভৃতির উপদেখ শান্রে দেওয়।! হুইয়াছে। যত 
কাঝ ঘ| জীবের বিশ্চয় জান হইবে যে এই অগণ্চ একেবারে মিথা| এবং 
আমিই ব্রঙ্গ এবং একমাত্র ব্্ধই সত্তা ততকাল জীব এই সক ধম-নিগম- 
উপাসনাদি উপদেখ পালন করিবেন। খী সকল যমমিএম-উপাপনাদি 
দিষগ্নক উপদেশ সমাক্‌ ভাবে পালন করিতে করিতে এমন এক কাল 
'আমিবেই আসিবে যে মময় সাধক এই জগৎকে স্পষ্টই মিথ্যা বাঁধয। 

অর্থবাগোগণত্তি লিঙ্গং তাৎপযা দির্ণয়ে ॥ 


১৮২ গরল বেদান্ত দর্শশি। 


দেখিতে গাইতেন এবং এক অধ্ধিভীয় ব্রঙ্গই মত্য বণিয়া তাহার টা 
জ্ঞানহইবে। তথন আর তাহাকে কোন উপদেশ পাঁণন করিতে হইবে 
না। তখন তিনি গোর মহিত অভেদ হইয়া যাইবেন। তখন তাহার 
সন্ধা বিনষ্ট হইবে ন।) কিছ্ভু তিনি আপন।ফেই বিত্য, গুদ, বুদ্ধ, মক হি] 
ঘ্গিয়া জানিতে পারিবেন । 

কোন ফোন আগত্তিকারকের মতে আলোচনা উপাসনা ও অ্ঠাষ্ 
জিয়ার বিধান করা এবং ক্রিয়ার অগন্ধপে দেবতা দ্রব্য এবং খর্তী'র বিষয় 
উপরেণ দেওয়াই বেদান্ত শানে তাঁৎপর্ধ্য। কিন্ত দ্বাদশ প্রবন্ধে উদ্ধত 
বেদান্ত বাক্য সক পরী করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে আঁগান্তি- 
কারিগণ যে কাল উপদেণের উল্লেখ করেন সে মকশ উপদেশ নিষ়াধি- 
খারিগণের জন্থই বিহিত $ সেই উপদেশগুলি বেদাস্তশান্ত্রের চরম উপদেশ 
হইতে গারে না। গযখন বরঙ্গবিদের জানদৃষ্টিতে সমস্ত বাহ্‌ ও অন্তজর্গৎ 
'কেধন এক অদ্বৈত আত্মায় ধিনয়প্রাপ্ত হয় তখন তিনি কোন, ইঞন্জিয়. 
দ্বারা কোন্‌ বিষয় দর্শন, আপ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন, শ্রাবণ ও মনন কস্সি 
বেন? কোন্‌ খ্যক্তিকে অভিবাদন করিবেন এবং কোন্‌ ব্ষিয় গাঁনিবেন?% 
ব্র্গাবিদের অবিগ্যা নাশ হওয়ায় তিনি কর্তা করণ কর্ণ জিয়া ও মস্ত 
জগধ্যক মায়াময় দোখেন, তাহার দৃষ্টিতে তিনিই একমাত্র সচ্চিদানলা' 
খাতা এবং উক্ত আঁ! ভিন অন্য কোন বপ্ত তাহার চৃিতে সত্য বলিয়া. 
এতিভাত হয় না। তপন ব্রগবিদের জানদৃষ্টিতে দেবতা দ্রব্য শ কর্দীর 
পৃথক অস্তিত্ব থাকিতেই পারে লা এবং ব্রগাধিদের পর্গে আলোচনা উপাঁ 
মনা ও অগ্ঠান্ট জিয়। অনন্তব। ৃ 

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে গ্যাঁহা কেহ আনে না যাহা অন্য উপায়ে: 
জানা থায় না শীন্র কেবল তাহাই জানান” * আতা। 'তঃসিদ্ধ বসা গুতরাং 
পরস্তাঙ্গ-এরমাগগম্য অথবা অন্থ্মান'গমা। অতএব আখ্মতত্ধের উপদেশ 
জগ্ত শান্সের প্রয়োজন নাই। এই আপত্তি খওনের অন্ত এই. মার 
বলগিগেই পর্যাপ্ত হইবে যে যদি আলা হ্বতঃসিদ্ পদার্থ ঘটেন তথাপি 


এব লিপ পাশা পাপিলিপি পিপিপি সাপ 


চে জ্ঞাত, ৰং শস্ং। 


পঞ্চবিংশ গ্রবস্া। ১৮৩ 


ইনি গ্রতাক্ষ-এরমাণ-গম্য বাঁ অন্গমানগম্য.নহেন। লোকে সাধারণতঃ 
শরীর, ইন্জিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত থা বিজ্ঞানকে আত্মা বহিয়া 
জানে । “কিন্ত শরীর, ইন্ত্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও বিজ্ঞানের অষ্টা 
ও সান্দী, সর্বভূতন্থ, দর্ধাধিষ্ঠান, নিতা, নির্বিকার, সর্বাত্াপুর্যকে : 
খেদাত্বশান্বোপবেশ ভি কেহই তর্ক ৰা বুদ্ধিবলে জানিতে পারে না। 
বেদাস্ত বাঁক্যো্ত “তবমসি” তুমিই সেই আত্মা, "অহং ত্ন্ধাপ্মি” 
আঁমিই বর্গ, “সৌৎ্হং” তিনিই আমি (অর্থাৎ সেই ব্রাই আমি), "অস্ব- 
মান্মা ব্রশ্ন” এই আত্মাই ব্রহ্ম, “গ্রজানং ব্রহ্ম” গ্রজ্ঞানই বর্ণ, গ্রভৃতি মহা 
“বাঁকা মকল আলোচনা পূর্বক বেদাস্ত-বিহিত মার্গ অবলম্বন করত সেই 
আত্মার ধ্যানই দেই ওপনিধদ, পুরুষকে জাঁনিবার একমাত্র উপায়। 
ুৃতরাং আত্মতত্বোপদেশ অস্ত শান্ত্রের গ্রয়োজন নাই একথা মত্য নহে। 
বাস্তধিক শান্তর ভিন অন্য কোন্‌ উপায়েই সেই আত্মাকে জানা যাঁয় না।: 
অন্ত একটা আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল যে, ব্রঙ্গ বা আত্মা একটা 
- শ্বিতঃ সিদ্ধ গদার্থ সৃতরহি কেবণমাঅ তদ্দিষয়ক জান লইয়া কি হইবে? 
. যতক্ষণ না উত্ত জ্ঞান হেড়ু কোন কর্তব্য কর্ণা করা যায় বাঁ কোন অকর্তব্য 
কর্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায় ততক্ষণ উত্ত জ্ঞান কোন কাজেই লাগে না। 
: হতরাং কেবণ মাত্র বন্মের উপদেশ দেওয়া অনর্থক এবং এ একার. 
অনর্থক উপদেশ দেওয়! বেদান্ত শাকের চরম উদ্দেশা হইতে পারে না। 
এ আপত্তিও অকিফিৎকর। ইতিপূর্বে দেখান গিয়াছে যে বেদাস্তশান্অমতে 
্রদদজ্ঞান হইলেই অধিদ্যা ুচিযা যাগ এবং অধিদ্যাজনিত সর্বপ্রকার কে 
পবন হয়। সতরাং ত্রক্ষঙ্তানের ফল আঁপন। হইতেই হয়। অবিদ্যানাশরূপ 
রশগা্জানের ফল পাইবাঁর জগ্ঠ বক্জ্ঞানকে কোন কার্য্য গাগাইতে হয় না 
যদিও অগ্থ সমস্ত ছলে বিধিনিষেধশধনত বেদবেদাস্ত বাক্য-কল' অগ্রমাণ 
ওথাপিআ।ত্মবিক্ঞাঁনের সম্বন্ধে খী নিয়ম খাটে রা) অন্য মস্ত বিষয়ের 
জ্ঞান আপনা, হইতে কোন ফল উৎপাদন.করে ন1। মতক্ষণ উক্তজ্রান 
কোন কার্যে লাগান না যায় ততক্ষণ জান থাকা আর না থাকা সমান । 
কিন্ত ব্রদ্দজান হইবামাত্র অধিদ্যা। আপনা হইতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং 
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বরাজ্ঞানী মক ক্লেশ হইতে মুক্ত হন সুতযাং ফলোৎপাদনের অন্ত 
ভ্র্দজান কোন প্রকার ক্রিয়ার অপেক্ষা করে ঘা, বগাঙ্ঞান হইখামাত্রই 
বর্গজ্ঞানী অধিদা এবং অধিরযাজনিত শোকমোহাদি হইতে যুক্ত হন। 
অতএব ফেধ্লমাত ভরঙ্গোপদেশ অনর্থক নহে । এবং এঙ্গাক্সানকে পরম 
গুকযার্থ ধলায় ধেদাত্তশাঞ্জ কোন প্রকার অনর্থক বা অন্তাঁয় উপদেশ 
দেন নাই। 

আয় এক আপত্তি হইগ্াছিল যে রঙ্গ সত্য জগৎ মিথা। এ বাক্য শত 
মহতরবার বগিলেও জগতের অস্তিত্ব বোপ গায় না, জুতরাং জগৎ মিথা! 
হে এবং অদ্বৈতজ্ঞান অমন্থব[ অতএব বেদাস্ত শাস্ত্র & গ্রকার উপধেশ 
দেন নাই। ইহার উত্তর এই যে, ব্রর্গ সত্য জগৎ মিথ্যা এই বাঁকা শত 
সহঅখার বণিলেই ব্র্গজ্ঞান হম ও আন্তান ঘুটিয়। যাঁয় এমন কথা বেদীস্ত- 
শা বাস্তবিক বালেন নাই। বেদান্তশান্ব বপেন আত্মা এষ্টব্য, আোতব্য, 
মন্তব্য ও নিদিধামিতব্য অর্থাৎ যতকাণ তোমার অজ্ঞান' না! ঘুটিয়া। যায় 
ততকাল তোমার গক্ষে এই ঢারিটী সাধনা কর্তবা। সর্ধ প্রথম আতা! 
দরষ্টবা । ইহার অর্থ এই যে, তোগার এবতিগুলি ্বাভ।বিক বহিশুখী। 
যতকাঁন গ্রবুত্তিগু্ধি বহির্শখী থ|কিবে ততকাল আত্মগ্জানের কোনই 
অন্তাব্না নাই। অতএব আখ্াক্জান খাঁভের গরথম সাধনা এই যে, (তামার 
আঙগাধিক বহিরখী গ্রতৃতিখথণিকে ইঞ্জিয়ঘকফণ হইতে বিধুখ কিয়া 
আত্মতবাগসধানে নিষুপ্ত করিধে। তাহার পরে আত্ম। আতথা অর্থাং 
গ।ভাবিক গ্রধুত্তিগুণি আগত হইয়া আগ্ততান্্মন্ধীনে খত হইলে গর 
বেদ বেদান্ত মহাভারত পুরাণ তন্ন এভূতি ঘে সক খাস্কে আত্মতখ বিষয়ক 
উপদেশ আছে সেই সক শাজ ও আত্মতন্বখিষয়ক অষ্থাষ্তি উপদেশ মধুর 
ও ভগবজ্তস্তগণের নিকট আবণ করিবে। অবণ ক্রিয়। আবার হই একার 
(১ কেনমান্র কর্ণে অবণ এবং (২) আবথ করত ভজিগুর্বকফ পাথন। 
ভরথম গ্রকারেক্ শ্রবণকে অব্থ বলিয়া গ্রহ কর! যায় না। লোকে মর্ধদা 
বনিম। থাকে "আমি অযুকূকে অমুক কর্ম করিতে বণিয়াছিণাম কি (দে 
আমার কথা গুলে নাই "! এখানে "সে আমার কথা মে নাই” এই 
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ধাকোর অর্থ এত নহে যে আমার কথা তাহার শ্রধগগোটর হয় নাই 
কিন্তু এই বাকের অর্থ এই যে, সে আমার কথা ভক্তিগুর্বক গাঁম করে 
মাই। শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিবে ইহার অর্থ এই যে শান্ত শ্রবণ করিয়া 
ভক্ষিভাবে শাগ্রের বিধান 'ও উপদেশ গাঁপন করিবে । খাধদার তৃতীয় 
মোগাৰ এই যে আত্মা মন্তব্য। কেবলমাত্র আত্মার তথ শ্রবণ করিলেও 
মন সর্ধ্দা আত্মচিন্তনে দত থাকে মা) সেইলগ্ঠ ধখন সাবকাধ। পাইবে 
শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের মহিত আত্মার বিষয় ভাবিবে এবং আত্মার বিষয়ে 
শীত্বা যে মকণ মিদ্ধাস্ত গাপন! কপিয়াছেন সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইথার চেষ্টা করিবে এবং & সকল সিদ্ধান্তে উপদীত হইলে এ গল 
লিষ্ীস্ত পন হৃদয়ে প্রোথিত করিবে। তাহার পর আত্মা লিদিধ্যাসিতবা 
অর্থাৎ শান্তে আত্মার ধ্যানের সন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে মেই উপদেশ 
শত আত্মার ধ্যান করিবে। এইকপে আত্মার ধান করিতে করিতে ঈশ্বর 
অশ্ুস্রীহ লাভ করিতে গা্সিলে তবে আত্মজ্জান হয় এবং তখন তরঙ্গ সতা 
ঘন মিথ্য। বঙিয়। স্পষ্ট দেখ। যাস এবং তখন অবিষ্ভা! ঘুচিয় যায়। নতুবা 
গুঙ্ধ মতা জগৎ মিথ্যা এই কথা শত সহঅবার বধিলেও কোন ফল হয় 
না । এখানে ইহা থধা কর্তব্য যে অধিদ্যানাশের পুর্বে ধে জগতের বাস্ত- 
ধিক অদ্ডিত ছিল গেই জগৎ অধিগ্যানাধের পর ধ্বংস পায় বেরাস্তরর্শনের 
গমন উপদেশ মহে। বেদীস্তদর্শমের উপদেশ এই যে, আগ চিগ্মকালই 
গয়থা। ধন্তদিন আধিদ্যা খাফে ততগিম ভ্রসবশতঃ জগৎ মত্য বোধ হয়, 
'অধিদ্যা নষ্ঠ হইলে মিথ্যা জগৎ গিথা। বলিয়াই সৃষ্ট হয়। 
পেধ আপত্তি এই খে, পঙ্গিবর্তমশীল এই জগতের উপর আস্থা না 
খবাখিয়া পাতার অঙ্গফে পরো্গাবে জানিয়া তাহার আোঁচন! ও 
উগাধনা কষ, তাহা হইলে পেই আলোচনা ও উপাঁনমার ফলে ভুমি 
এমন লোক পাইবে যে লোক জখময় এবং থেখান হইতে আর খুনগাবৃত্তি 
হয় না। এই উপদেশ দেওয়াই বোাস্তশান্জের উদ্দশা, অতএব কিয়াই 
শাষ্রের প্রতিপদ, ফেধণ ত্রচ্ম ক্ষি পদার্থ তাহা উপদেশ দেওয়। শাস্্রেক় 
তাৎপর্য নহে; যে ছুথময় লোক হইতে আর পুনরাবত্তি হয় ণা সেই 
চু 
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লোক প্রাণ্ডিকেই মোক্প্রাপ্তি বলে। ইহার উত্তর এই যে, তুমি থে 
লোকের কথ। বলিতেছ, তাহা শ্ষ্ট কি নিত্য ? বেদাস্বশান্ত্রমতে এক ব্রহ্গ 
ভিন্ন সমস্ত পদার্থ এবং সমত্ত লোকই ুষ্ট সুতরাং অনিত্্য। সংসারেও 
দেখা. যায় যে, সকল প্রকার, উৎপাঁদ্য পদার্থ ই অনিত্য । সুতরাং তোগার 
শ্বকপোলকপ্সিত উক্ত প্রকার নিত্যলোর কোগাঁ হইতে আসিবে? এ 
গ্রকার নিত্যলোক থাকিলে তাহা ব্রহ্মবর্তৃক: স্থষ্ট হইতে পারেনা 
সুতরাং সকল বেদাস্তশান্্র ষে একবাক্যে বলিতেছেন যে ব্রঙ্গই জগতের 
প্ি-্িতিয়-কারণ দেই বাক্য অগ্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব তোমার 
করিত সুখময় নিত্যস্থান গাঁকিতে পারে না । -আগততিকারীরা এইখানে 
বলেন তবে মোক্ষ কি গ্রকারে মন্তব হয়? উত্তরে আমরা বলি যে মোক্ষ 
ও্রক্ষভাব পৃথক্‌ নহে। যতক্ষণ তুমি অবিদ্যায় ডুবিয়া আছ: ততক্ষণই 
ভুমি আপনাকে বন্ধ ও মরণশীল বলিয়া জানিতেছ। বেদাত্তশান্ত্ের 
আঁলোঁচনা ও বেদাস্তবিহিত মার্গে বর্গের উপাসনা! করিতে করিতে তোমার 
বিদ্যা খুচিলেই তুমি দেখিতে পাইবে যে মোক্ষ বা ব্রঙ্াবই নিত্য ও 
সত্য এবং আর সমত্তই মায়াময় | বাস্তবিক-বেদাত্ত-শান্তোক্ত' মোগষ-প্রান্তি 
কোন একার হুষ্টনোক প্রাপ্তি নহে।  জীবাধ্মা'ও পরমাত্মা একণ...জীর 
অগ্রা্নবশত তাহার্দিগকে পৃথক'মনে করে। দেই অজ্ঞান: বিনষ্ট হইলেই: 
জীব আপনাকে রঙ্গ হইতে অভিন্ন দেখিতে পায়. এবং জগৎ মিথা “বলিয়া, 
তাহার স্পষ্ট জান হয়।...আমিই নিত্য সত্য চিন্ময় ব্রহ্ম এবংজগৎ মিথ্যা, 
এই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে হওয়ার নামই মোক্ষগ্রাপ্তি। যে দ্ধ চিরকাল, 
আছেন ও গাঁকিবেন, ধাহার য়ায় এই জগৎ. মিথ্যা 'হইয়াও: সত্যরূপে 
ভাগমান, হার লীলায় জীব অবিদযাগ্রস্ হইয়া, সংসারচক্রে সমণ করি-: 
তেছে॥ সেই ত্রন্গ হইতেই বেদা্তশান্ উদ্ভুত হইয়াছে। দেই বেদীস্ব- 
শান্তের উপদেশ সমাক্রূপে পাঁলন্‌.কক্সিলেই জ্লীব অবিদ্বা 'হইতে মুক্ত: 
হয়। উক্ত অবিদ্য। বা মিথ্যাজ্ঞান নষই করাই ব্রোসশানের চরম 
উদ্দেশ্য ।  সিথ্যাক্ঞান নষ্ট হইলে পূর্ণগ্জান আপনা হইতেই, প্রকাশ পায়। 
কিছ তরহ্ষবিদ্যার: আধিকারী না হইলৈ সাধক কেরলমান্র ব্দোত্পান্স 


পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ |... ১৮৭ 
আলোচনা করিয়! কোন বিশেষ ফল পাইবেন না। রহ্মবিদ্যার অধি- 
কার.কি প্রকারে হয় প্রথম স্থত্রে তাহা সবিস্তারতাবে বলা হইগ্লাছে। 
নিত্যানিত্যবস্তবিবেকী, ইহাযুত্ার্থফলভোগবিরাগী, শান, দাস্ব, উপরত, 
তিতিক্ুশ্রদ্ধাচিত্, সমাহিত এবং মুমুক্ষু না হইলে .সাধক' বরন্ধবিদ্যার 
. অধিকারী হন না। আবার ইচ্ছা করিলেই সাধক এই সমস্ত গুণশালী হইতে 
:পাঁরেন না।. এই গ্রকাঁর গুধশাঁলী হইতে হইর্সেও সাধনার প্রয়োজন । 
সেই লাধনাসমূহ বেদাসতশানতরে বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে। জীবগণকে 
. অনুগ্রহ করত. মর্বন্ত তগবান্‌ বেদব্যাস সেই সমস্ত সাধনা সংক্ষেপে 
্রীম্ডগবদূগীতায় সঙ্চগিত করিয়া গিয়াছেন এবং ভগবান, শঙকরাচারধ্য উক্ত 
গ্রন্থের সন্বর ভাষা রচনা করিয়া গিয়াছেন। 

_- সর্কোপনিষদে! গাঁবো দোগ্াগোপালনন্দনঃ | 
পার্থে। বৎসঃ জুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহণ॥ 

"উপনিষদ, (অর্থাৎ বেদাস্তশান্্ সকল ) গাভীম্বরূপ, গোঁপালনপন 
ক্ষণ দোহ্নকর্তা, অর্জুন বৎস, এবং মহৎ গীতাম়ুূত ছু্ব্বূপ, নবীগণ 
তাহা পান করেন। সাধক এ্রথমে গীতাশান্স দূ্ণতাবে আয় করি- 
বেন” 'তৎপরে- গীতার উপদেশমত কর্ম করিতে থাকিবেন। যখন 
তিনি দেখিবেন যে তিনি সর্ধতোভাথে গীতার উপদেশ্মত, কর্দু করিতে 
পারিতেছেন তখন তিনি আপনাকে রহ্মবিদ্যার অধিকারী বলিয়া, বুঝি: . 
বেন। তখন: /যথানিয়মে বেদাত্তশান্্.আলোচন!. করিয়া ভক্তিভাবে 
বেদান্তশান্োক্ত উপদেশমত বর্গের ধ্যান করিতে থাঁকিলেই মাধক সম্যক 
ফল পাইবেন, তাহার অজ্ঞান: নষ্ট হইবে, এরং তিনি আপনাকে: ত্্ধ 
হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিতে পারিবেন। 





ইতি ডর সমাপ্ত : 
রি ৃ ও. তত সৎ. 








